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স্‌চা 


চীনের মুক্তি-সংগ্রাম ও কুয়োমিন্টাড, 
চীনের মুক্তি-সংগ্রাম ও কুউচান্টাঙ. 
চীনে সোভিয়েট আন্দোলন 
চিয়া.কাইসেক ও লালফেৌীজ 
উত্তর-পশ্চিন চীনে কমিউনিস্টরা € চাও্য়েহলিঘ্নাড. 
পিয়াঁনফ 

চীন-জাপান যুদ্ধ 

চীনের যুদ্ধ ও চীনের কমিউনিস্ট র। 
জাতীর এক্যেব পথে অন্তরার 


পাণ্ড।, তারা গণতঙ্থের বিশেষ ধার ধারে না, এক বুকম ফাশিস্ট-ঘেষা কেতায় 
দলের ভকুমৎ তারা বছ্ধায় রেখেছে । স্রন্ইয়াংসেনের নাম অবশ্য তারা প্রতি 
 মুহর্তেই একবার উচ্চারণ ক'রে নিজেদের শুদ্ধ 'করে নেয়, কিন্ক গণতন্ত্র তাদের 
[তে সয় ন1। 
এই কারণেই কয়োমিন্টাঙকে জাতীর এঁকানীতি গ্রহণ কনাবার জন্য 
কমিউনিস্টদের ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পণান্থ নানাভাবে অবিরাম আন্দোলন 
চালাতে হয়েছিল। এই কারণেই ভাতীর এক্য নামমাত্র স্থাপিত হলেও 
কছদিউনিন্ট এলাকা গুলো! এই সেদিন পণ্যন্থ অবরুদ্ধ অবস্থার ছিল, বাইনে থেকে 
পাঠানে। সাহাবোর ভিলাংএও কমিউনিস্টরা পার নি, মাছের তেলে মাছভাজার 
মত জাপানীদের মেরে তাদেরই কাছ্ছ থেকে কেডে-নেওয়া হাতিঘ়ার নিরে 
চীনের লালফৌজ এতদিন লড়ে এসেছে । এই কারণেই থেকে থেকে 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুয়োমিন্টা একট!-না-একটা গোলযোগ বাধাবাদ জনা 
উদ্‌গ্রীব হয়ে থেকেছে 
কিন্তু দেশপ্রেম যাঁদের সব চেয়ে জলন্, ভারাই হল চীনের কমিউনিস্ট । 
তাই অত্যাচার, অবিচার অগ্রাহ্া করে তার। জাতীর এক্য বজাদ্ধ রাখ বেই | 
তাদেরই চেষ্টার ফলে সম্প্রতি খবর এসেছে বে কুয়োমিন্টাঙ বুঝি কমিউনিস্ট 
এলাকাগুলে৷ ঘেনে নিচ্ছে আব খানিকট।! গণতাস্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাজী 
হয়েছে । ফাশিজমের ব্বিদাত চর্শ করার জনা চানেদ্ জনগণের অটল, অচল 
আগ্রহ রয়েছে, ছুদ্দম বিক্রম নিরে লড়বার প্রতিজ্ঞ। ভাবা কুলবে না। একথা 
.সব চেয়ে ভালে করে জানে চীনের কমিউনিস্টন্লা, কারণ ভার! জলের মধ্যে 
মাছের মত জনগণের মধ্যে সহজ, নিঃশঙ্কভাবে বাম কৰে, সাধারণ লোকের 
স্বদেশপ্রেমের ব্নিরাদের উপর জাতীর এক্যের গৌরবমপ্তিত সপৌপ তাই তার! 
বচন! করতে পেরেছে । 
বিপ্লবী চীন ফাশিস্ট বর্বরতার অবদান ঘটরে প্রাচ্যের সর্বত্র নতুন যুগ 
| প্রবর্তন করবে। তাই “বিপ্লবী চীন” সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চর ভারতের দেশ ভক্তদের 
পক্ষে এত প্রয়োজন। 


পু 


হীরেক্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় 


মুখবহা 

কমরেড স্ুধাতশু দাশ গ্রপ্থের লেখা প্বিপ্রবী চীন” যে পাঠকসমাজে সমাদর 
পেয়েছে, এবইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হল তার' প্রমাণ । 

হরেকরকম আইনকান্সনের চাপে আজকাল কোন একটা বই বার কর! 
একটা রীতিমত দুরহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । তা সব্বেও “বিপ্লবী চীনের” 
দিতীয় সংস্গরণ প্রকাশ করা যে হয়েছে এটা আনন্দের কথা । আজকের দিনে 
যে দুটো দেশের কাছ থেকে ছুনিয়ার লোক আদর্শ ও অন্তপ্রেরণা সংগ্রহ করছে, 
যে ছুটে| দেশের দিকে তাকিয়ে বর্তমানের ঘনান্বকারে আশা না হারিয়ে পর্ববত- 
প্রমাণ বাধাকেও কারে ওঠার" ভরসা আমরা পাচ্ছি, দে ছুটো দেশ হল 
সোভিরেটি আর চীন। তাই আইনের বেড়াজালে চীন সন্ধে ভালে বই 
ছাপ। আটকে পড়লে আমাদেরই লোকমান হত । 

বিপ্লবী চীনের কাহিনী হল সত্যই যেন একটা! আপুনিক মহাকাব্যের বিষয়- 
বস্। অকথ্য অত্যাচার অগ্রাহা করে, বহুধুগের সঞ্চিত দৌর্ধল্যকে দরে 
পরিহার করে, ঘরের শক্র হাজার বিভীষণের মন্থর কানে ন| তুলে, প্রায় নিরস্ক 
হয়েও চীনবাসীরা স্বদেশরক্ষার জন্য প্রতিরোধের বিরাট অটল প্রাচীর খাড়া 
করে সারা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছে । আর এই নতুন মহাকাব্যের 
বার! নায়কনাদ্বিকা, তারা হল সাধারণ মানুষ, কুলগরিমান কবচ তাদের বিপদ 
থেকে পরিত্রাণের ভরসা কখনও দেয় নি। তারা হল চীনের মঞ্জুর, চীনের 
চাষী, চীনের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী । জীবন যাঁদের যুগ যুগ ধরে কেবলই বঞ্চিত 
করে রেখেছে, তারাই সে-দেশে অপাধ্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছে, জন্মভূমিতে 
মুক্ত স্বাবীন জীবনের জরপতাক| উত্ভীন রাখার জন্য অল্লান মুখে প্রাণপাত 
করে চলেছে । 

লেখক চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটা বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। 
কেমন করে চীনে জাতীয় এক্য গঠিত হয়েছিল, এক্যের পথে কত বাধা ছিল 
এবং এখনও রয়েছে, কত অত্যাচার, কত চক্রান্ত, কত কুত্পাকে দেশপ্রেমের 
জোরে বিকল করে দিয়ে চীনা কমিউনিস্টরা এ বিরাট এক্য স্থাপনে অগ্রণী 


তণেছিল এবং আজ সে-এক্যকে বাচিয়ে রাখা প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনলসভাবে 
কাজ কর্পে চলেছে, তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন | জাতীয় এক্যের জন্য কি 
অক্লান্ত সংগ্রাম হে প্রয়োজন হয় তা হরতে। আমাদের দেশে অনেকেরই 
জানা নেই | 

এক্যের সংগ্াদে শৈখিল্যর কোন স্থান থাকে ন। 1 ভাই আজও আগেরই 
অত মক্তান্থ দেশপ্রেম নিয়ে চীন! কমিউনিন্টরা জাতীর এক্যানীতির বরূপীা 
বৈরীদের সম কৌশলকে বিফল করার জন্য সংগ্রাম করছে । এক্যের পথে 
থে অন্তরার গাজ* বয়েছে, কমরেড সপাং ভার বর্ন? দিয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে 
আভাস দিয়েছেন ঘে জনশক্তি সত্যই একবার জাগ্রত হলে সকল বাধা 
(পনি অতিক্রম কর! চলে। 

গত বৎসর মঙ্ষো-সন্সেলনে বুটিশঃ আমেরিকান ও চীনা রাষ্্ীনেতার। 
প্রতিশ্তি দিয়েছিলেন যে ফাশিস্ট জাপান বিন! শঞ্ডে আম্মলমর্পণ ধতদিন নঃ 
করে, তিন সংগ্রাম চালিয়ে বারা তবে। জাপানা কাশিষ্টরা হৃযোগ বৃঝে। 
কেবলই শান্তির ফান উড়িয়ে চীনের ছনগণকে বিপ্রান্ত করার চেষ্টায় লাগে। 
চীনদেশে সর্ধেসব্বা কয়োমিনটা দলের অনেক মাতলরর আছে যারা জাপানের 
সঙ্গে লড়াব চেয়ে কমিউনিস্টদের দলন করাকেই ভরুপী মনে কৰে নানকি? 
শহণে জীপানীবা ওয়াচি-গঘ়াইকে রর সাজিয়ে বেখেছে, গোটা চীনকে 
ছচ্দ বলে কৌশলে পদানত করার কহ হাচে্া করে চলেছে | অঙ্কে 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব তাই খুবই বেশী । 

পর্বব এশিয়ার বন্ধ দেশ আজ ফাশিস্ট জাপান গ্রাম করে বমেছে। বাম? 


রোড এখনও মিত্রপক্ষের নাগালের বাইবে। বিমান্পথে চীনে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহতি 
পাঠানো হয় বটে, কিন্তু এ সাহাযোর নমুনা এখন পথ্যস্থ একেবারেই মনোমত 


নয়। ভোর রকমে লঞ্ডাই চালিয়ে জাপানকে বাস্তবিকই ঘায়েল না করতে 
পারলে চীনের যন্থণা টক্তে দেরী হবে, আর থে ছগ্পবেশী ফাশিস্টের দল এখনও 
চুংকিং-এর আনাচে-কানাচে বিচরণ করে তাদের বিভীষণবৃত্তি চালিয়ে যাওয়া 
সহজ হবে। 
কমিউনিস্ট এলাকাগুলো ছাড়া স্বাধীন চীনের সর্বত্র হল কুয়োমিণ্টাঙ-এর 
একচ্ছত্র আধিপত্য । চিয়াংকাইসেক থেকে আরন্ত করে এই দলের যারা 


চীন্লেল্ল শ্যক্তিলহ প্রাঙ্ম ও লু্লোম্সিম্উা. 


চীনের আধুনিক ইতিহাস হচ্ছে চীনের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস । উনিশ 
শতকের প্রারস্তে বিদেশী সাপ্রাজ্যবাদীদের নিকট চীনের দ্বার ছিল বন্ধ। 
ৃ আমেরিকা ও ইউরোপের সামাজ্যবাদীদের তখন সাধন! হয়ে ঈাড়িয়েছিল 
চীনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করা । এ-কাধ্যে অগ্রণী হয় বুটিশ সাম্রাজাবাদীর৷। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ইংরেজ অক্ষরের সাহায্যে চীনের কুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে। 
পরে অন্য বিদেশীরা ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কালক্ষেপ করে নি। ফলে 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মধ্যেই চীনের স্বাধীন অস্তিত্তর লুপ্রপ্রারর হয়েছিল । 
কিন্ত বিভিন্ন সামাজ্যবাদী জাতির বিরোধী স্বার্থ ও দেশবাসীর মুক্তি প্রয়াস 
চীনকে ধ্বংসের হাত থেকে বীচায়। চীনের মুক্তি-আন্দোলন প্রক্লতপক্ষে 
আরম্ভ হয় ১৮৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের অবসানের পর। অবশ্য এব পূর্বে 
সময় সমর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্প্র সমিতি মাঞ্চশানকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করেছিল। সে-রকন বিদ্রোহের মধ্যে হুউ-সিউচুয়েন এব নেতৃত্বে তেইপিং 
বিছোভ-ই (১৮৫-১৮৩৪ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমেরিক। ও বুটিশ স্বেক্া- 
সেবক বাহিনী ও বিদেশী অস্ষের সাহায্যে মাঞ্চুশাসক-সম্প্রদার এবিদ্রোহ প্রশমিত 
করে। কিন্তু চীনের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৮৯৪ থেকে 
১৯০৪ সালের ভিতর । সুদূর প্রাচ্যের এই দশ ব্খ্সরের ইতিহাস ইউরোপ ও 
আমেরিকার দ্বারা চীনদেশ লুগ্গনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ । ১৮৯৪-এর পূর্ব পর্য্যন্ত 
ইউরোপ ও আমেরিকার ধনিক প্রভুর! চুক্তিপত্রের দৌলতে চীনের বাজার 
অধিকার করে বসেছিল । চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪) চীনের পরাজয়ে যখন 
চীনের হুর্বলত| পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তখন বুটেন, জামণনী, ফ্রান্স, রুশিয়া চীনের 
বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। তাঁদের পরিকল্পন৷ ছিল 
আফ্রিকার ন্যায় চীনকে নিজেদের মধ্যে বটন করা। কিন্তু বিভিন্ন জাতির 
বিরোধী স্বার্থের মংঘাত, চীনে আমেরিকার মুক্তদ্বার-নীতির ঘোষণা ও জাপানী 
'সাম্রাজ্যতস্ত্রের অস্যুর্থানের ফলে সে-পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী করা সম্ভব হয়নি। 
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১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৪ সালের ভিতর সুদুর প্রা্যে তিনটি যুদ্ধ আমাদের 
চোখে পড়ে--১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ, 
১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। এই তিনটি যুদ্ধের ফলে চীনে বিদেশী 
সাম্্রাজ্যতন্ত্বের শোষণের শৃঙ্খল অধিকতর স্থদুঢ হয়। কিন্তু ইতিহাসের গতি- 
ধারায় দেখা যাঁয় যে অত্যাচার, উতৎপীড়ন ও শোষণই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ 
বপন করে- চীনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি । ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪-_-এই দশ বৎসরের 
ভিতর চীনে বিপ্লবআন্দৌলন প্রকট হয়ে ওঠে। নির্বিচার বিপ্রবোচ্ছাসে 
বিপ্র-আন্দোলন কোন দ্রিনই জয়যুক্ত হয় ন1; বিপ্লব-আন্দৌোলনকে জযুক্ত 
করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্থান কাল অনুসারে স্থৃচিস্তিত কন্মপদ্ধতি। এ- 
কন্মপদ্ধতি রচন! করে বিপ্লবী দল ব| পার্টি। পার্টিই বিপ্লবকে ঠিক পথে 
পরিচালিত করে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে । চীনে সর্বপ্রথম এই পার্টি 
স্থাপিত হয় ১৮৯৪ সালে স্থন্ইয়াৎসেনের চেষ্টায় । চীন-জাপান যুদ্ধের সময় 
স্থনইয়াংসেন আমেরিকা-অধিরুত হনোলুলুতে গিয়ে সেখানকার চীন! বণিকদের 
একত্রিত করে চীনের প্রথম বিপ্লবী দল গঠন করেন । এই পার্টর নাম ছিল 
“সিউচুওহুই” ;এব লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুশাসনের উচ্ছেদ সাধন ক'রে সামন্ততান্ত্রিক 
চীনকে গণতান্ত্রিক চীনে পরিণত কর1। সাগর-পারের চীন! বণিক ও চীনা ছাত্রদল 
ছিল এই পার্টির প্রধান উদ্যোক্তা । এই পার্টর প্রধান কাজ ছিল চীনবাসীর 
ভিতর বিপ্লবের বাণী প্রচার। তবে তাদের কাধ্যাব্লী শুধু বিপ্লবের বাণী 
প্রচারেই নিবদ্ধ ছিল না। ১৮৯৫ সালে স্ুুনইয়াৎসেন হংকং থেকে অক্ত্রশস্ 
আমদানি ক'রে ক্যাণ্টনে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেন; কিন্তু তার এই বিপ্লব- 
প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ১৯০০-এ স্নইয়াৎসেনের সহকর্খীরা পুনরায় 
ওয়েইচাও, হুনান প্রভৃতি স্থানে সশস্ত্র বিপ্নবের চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্ববেকার 
হ্যায় এঅভিযানও বিফল হয়। 

এই রকম সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার ফলে চীনের জনসাধারণ বিপ্লবের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতন হয়ে ওঠে ; তাদের তন্দ্রালস ভাব কেটে যায় এবং 
তারা দলে দলে *সিউ, চুউ, ুই”তে যোগদান করে। ১৯০৫ সালে জাপানের 


চীনের মুক্তিসংগ্রাম ও কুয়োমিন্টাউ, ৯ 


রাষ্কেন্ত্র টোকিও শহবে এক কনফারেন্সে “মিউ চুউ হুই” ও চীনের অন্ঠান্ত 
বিপ্লবী সমিতিগুলিকে একত্রীভত করে স্থনইয়াখসেন “টুঙমিঙ হুই” নামে এক 
জাতীয় বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠা করেন । “টু নিউ হুই”-এর উদ্দেশ্ত ছিল মাঞ্চু- 
শাঁনতন্ত্বের উচ্ছেদ সাধন ক'রে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ| করা, চীনের সমস্ত জমি 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিবন্তিত কর, বিশ্বে শান্তি স্কাপন করা এবং চীন ও জাপানের 
ভিতর বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা । 

“টঙমিও ভই”-এর আপ্রাণ চেষ্ার ও উচাও-এর £সন্যদের বিভ্রোহে ১৯১১ 
সালে চীনে প্রথম বিপ্লব ঘটে । মাঞ্চুশাসনতত্ত্রের উচ্ছেদ এবং সাধারণতন্বের 
সংস্থাপন চীনের নবজন্মের সুচনা করে । স্ুনইয়াংসেন চীন রিপাব্রিকের প্রথম 
সভাপতি হন। তখন চীনের জাতীয় নিপ্রবী দলের নাম “টঙ মিও হুই” থেকে 
পরিবর্তন করে “কুয়োমিন্টা” রাখ! হয় । কিন্তু সে-সময় দেশে শান্তি স্থাপন, 
ও জাতীর বিপ্লবী শক্তিকে স্থনংবদ্ধ করে চীনে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করবার 
সামর্থ্য কুয়োমিন্টা৪-এর ছিল ন|| শন্যদিকে বিপ্লবের বাণী ব্যাপকভাবে চীনের 
জনগণের ভিতর তখন 9 গিয়ে পৌছায় নি; বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীন বুবকদের 
ভততরই বিপ্রবের বাণী সীমাবদ্ধ ছিল। তাই স্থনইয়াংসেন বিপাব্রিকের 
সভাপতিপদ ত্যাগ করে মাঞ্চশাসকের সমর্থক ইউয়ান-শি-কাই-কে চীন 
রিপাব্রিকের সভাপতি বলে ঘোষণ! করেন। স্ুুনইয়াৎখসেনের আশা ছিল যে, 
ইউয়ান-শি-কাইকে রাষ্ট্রপতি ব'লে ঘোষণা করলে দেশের ভিতর সর্বদলের 
নমর্থন তিনি পাবেন এবং সে-স্থযোগে ধীরে ধীরে বিপ্রবান্দোলনকে জয়যুক্ত করে 
তুলবেন। স্বার্থসিদ্ধিকল্পে বাষ্্রপৃতি ইউয়ান-শি-কাই প্রথমে গণতন্ত্রের সমর্থন 
করেছিলেন, কিন্ত ধীরে ধীরে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার 
কল্যাণে চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব সমানই থেকে যায়, জনগণের দুঃখ- 
ভুর্দশ1 উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । স্নইয়াৎসেন দেখলেন যে পারিপার্শিক 
অবস্থার বিচারে তিনি ভুল করেছেন, ইউয়ান-শি-কাই-এর পতন না ঘটালে 
চীনের ভবিত্যৎ অন্ধকার | তাই ১৯১৩ সালে সবনইয়াৎসেনের নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাউ, 
ইউয়ান-শি কাই-এর উচ্ছেদ সাধনের জন্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
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করে; চীনের ইতিহাসে এই বিপ্লব গ্রীক্ম-বিপ্রব নামে খ্যাত। কিন্ত রাষ্ট্রপতি 
ইউয়ান-শি কাই পূর্বেই কুয়োমিন্টাঙকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবিপ্নবের 
অবসান ঘটান। ১৯১৪ সালে কুয়োমিন্টাও-এর নাম পরিবর্তন করে চীনের 
বিপ্লবী পার্টি রাখা হয়। জনসাধারণের ভিতর বিপ্লবের বাণী প্রচার করাই ছিল 
এই পার্টির প্রধান কাজ। ইউয়ান-শি-কাই এই পার্টির কাধ্যাব্লীর প্রতিরোপ- 
কল্পে “চু আন হুই” নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। 
অন্যদিকে দেশের বিপ্লবী শক্তিকে সঙ্কৃচিত করবার জন্যে জাপানের একুশ দক 
দাবীর (১৯১৫) চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ক'রে ইউয়ান-শি-কাই জাপানের সাহাধ্য 
গ্রহণ করতে ছিধা বোধ করেন নি। জাপানের এ একুশটি দাবী পূর্ণ হ'লে চীন 
নিশ্চয়ই জাপানের পদানত আশ্রিত রাগ্য হয়ে পড়ত। বাধা এল স্বভাবতই 
আমেরিকার দিক থেকে । ইতিমধ্যে ইউফ্লান-শি-কাই নিজেকে চীনের সমাট 
বলে ঘোষণা করবার সঙ্কল্পল করেন. অবশ্তঠ এ-সঙ্কল্ল শেষ পধ্যন্থ সফল হ'তে 
পারেনি যুনান প্রদেশের বিপ্লবীদের চেষ্টায়। যুনান ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের 
চীনবানীর1 ইউয়ান-শি-কাই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে । সে-বিদ্বোহকে প্রশমিত 
করবার জন্যে ইউয়ান-শি-কাই তার স্বল্প পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাতে তার 
দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং সেই দুর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করে 
বিপ্লবীরা তাদের আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে । ইউয়ান- 
শি-কাই-এর উচ্ছেদ সাধনই তাদের লক্ষ্য হয়ে ঈাড়ায়। ইতিমধ্যে ইউয়ান-শি- 
কাই-এর হঠাৎ মৃত্যুতে বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থলে পৌছবার পথ স্থগম হয়; কিন্তু এই 
স্থগম পথ ( বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার জন্তে ) ব্যবহার করবার উপযোগী শক্তি- 
সামথ্য বিপ্লবীদের তখন ছিল না। চীনের বিপ্রবী পার্টি তখনও সসংবদ্ধ হয়নি, 
অগ্রসর হয়ে বাষ্টকতৃত্বভার গ্রহণ করবার মত অবস্থায় বিপ্লবী পার্টি তখনও 
এসে পৌছায়নি। স্থতরাং রাষ্ট্রকর্তৃত্বভার সৈনিকদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। 
আবার সৈনিকদের ভিতরও একতা ছিল না । ইউয়ান-শি-কাই-এর অনুর তুয়ান- 
চি-হুই রাষ্ট্রে সর্ববেপর্ববা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ফেও ফুয়োচাঙ-এর নেতৃত্বে একদল 
সৈনিক তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে? মাঞ্চুরিয়ায় চাঙ সোলিন নিজের 
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আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয় । সংক্ষেপে দেশে বিভিন্ন সেনানায়ক কতৃক শাসিত 
খগ্ুরাজ্যের উদ্ভব চীনকে এ-সময় দুর্বল করে ফেলে । 

চীনের জাতীয় জীবনের এ-ছু্দিনে রুশ বিপ্রবের বাণী চীনে এসে পৌছা'য়। 
১৯১৮-এ স্ুন্ইঘ়্াংসেন সাংহাই থেকে আমেরিকা-প্রবাসী চীনাদের মারফত 
রুশবিপ্রবের নেত! লেনিনকে অভিনন্দন ক'রে এক তার পাঠান। 
স্রন্ইয়াৎসেনের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা কবে চীনের 
বিপ্রব-মান্দৌোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা। ১৯২১-এ সোভিয়েট বাশিয় 
ক্রনইরাৎসেনের নিকট একজন এতিনিধি পাঠায়; এই প্রতিনিধি প্রেরণের 
মূলে ছিল স্ুন্ইয়াংসেনকে সোভিয়েট রাশিপার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে সদাক 
ধারণা দেওয়া । ১৯২২-এ চীনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্টে রুশ প্রতিনিধি 
এডলকফ জক রাশিয়া থেকে চীনে আসেন । ১৯২৩-এ সাংহাই থেকে 
মৈত্রী স্কাপন নন্বন্ধে জক ও সুনইয়াঘসেনের এক বুগ্ধাবার্তী। প্রচারিত হয়। এ- 
সম্বন্ধে আলাপ-আলোচন। আরে। অনেক দূর অগ্রনর্ন হয় টোকিওতে জক ও 
কুয়োমিন্টাউ-এর প্রতিনিধি লিয়াও চুঙ ফাই-এর ভিতর । ১৯২৩-এ সুনইয়াংসেন 
সোভিযেট রাশিয়ায় লালফৌজের্‌ সংগঠনপ্রণালী ও যুদ্ধের কৌশল সন্দন্ধে 
সম্যক জ্ঞান অঞ্জনের জন্যে চিয়াং কাইসেককে রাশিয়ায় পাঠান । এ বসরই 
সুনইয়াখসেন ও কুয়োমিন্টাউকে সাহাধ্য করবার জন্যে বরোদিন রাশি 
থেকে চীনে আসেন। “বরোদিনেশর আগমন চীনের ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যারের স্ুচন। করে। ১৯২৫-এ বরোদিনের পরামর্শাভষায়ী হুনইয়াংসেন 
রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির অদর্শে কুয়োমিন্টাও-এর সংস্কার করেন। পার্টির 
নাম আবার চীনের কুয়োমিন্টাঙ, রাখা হয়। 

১৯১১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা] কুলে 
চীনের বিপ্লবী পার্টির দোষগুলি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। প্রথমত সম্পূর্ণভাবে একজন 
ব্যক্তির উপর নির্ভর ক'রে এই পার্টি গড়ে উঠেছিল। পার্টির সভ্য! পার্টির 
নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ ন। ক'রে পার্টির নেতা সুনইয়াঘসেনের নিকট 
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতো।-_অবশ্ঠ চীনের তৎকালীন অবস্থায় ১৯১১ সালের 
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বিপ্লবের পূর্ব পর্য্যন্ত এ-প্রথার সার্থকতা! ও প্রয়োজনীয়তা ছিল; কিন্তু তারপর 
বস্তত এর কোন সার্থকতা ছিল না। দ্বিতীঘৃত ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর 
অনেক ক্ষেত্রে সৈন্যদের উপর, বিশেষ করে সেনানায়কদের উপর পার্টিকে নির্তর 
করতে হয়েছে । বলশেভিকদের লালফৌজের ন্যার চীনের বিপ্রবী পার্টির নিজস্ব 
কোন বাহিনী ছিল না। তৃতীয়ত পার্টির প্রচার-বিভাগের কাজ স্ুগুভাবে 
সম্পন্ন হয় নি; তার প্রধান কারণ, বলশেভিকদের “প্রাভদা”র স্যায় কোন মুখপত্র 
পার্টির ছিল না। চতুর্থত পার্টির অভান্থরে শৃঙ্খলার অভাষ। বরোদিন 
যখন চীনে এসে কাধ্যভার গ্রহণ করেন, তখন পার্টির এ দোষগুলি তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। স্ুুনইয়াংসেনও এগুলি লক্ষ্য করেছিলেন । তাই ১৯২৪ সালে 
বরোদিনের পরামর্শ গ্রহণ করে ব্লশেভিক পার্টির অন্করণে তিনি কুয়োমিন্টাউ- 
এর আছ্যোপান্ত সংস্কার করেন । তনে আদর্শের দিক থেকে স্ুনইয়াৎসেন মার্ক স্‌- 
বাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। নিজের মৌলিকত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তিনি 
মার্ক স্বাদকে অনেক স্থানে আক্রমণ করেছিলেন-_-বিশেষ করে মার্ক সের 
ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যাকে। প্ররুতপক্ষে হৃনইয়াংসেন ছিলেন র্যাডিকাল 
বুর্জোয়া, হেন্রি জর্জের মতাশ্গবর্তী। স্থনইয়াংসেনের মতবাদ তার সান্মিন্‌ 
নীতির তিন প্রস্তাবে খ্যাতি লাভ করেছে । এই তিন প্রস্তাব হচ্ছে পূর্ণ স্বরাজ, 
গণতন্জ এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি । কিন্ত আদর্শের এ-পার্থক্য থাকা 
সত্বেও চীনের বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবার জন্তে বারোদিন ছিলেন স্থনইয়াৎ- 
সেনের প্রধান পরামর্শদাতা । চীনে বিপ্রবান্দোলনে বরোদিনের স্থান কোথায় ? 
এপপ্রশ্বের উত্তর সুনইয়াংসেনের কথায়, “বরোদিনের নাম হচ্ছে লাফেইয়েখ।” 
(অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে থেকে গিয়ে আমেরিকান বিপ্রবীদের 
বিপ্লবান্দোলন জয়ঘুক্ত করতে লাফেইয়ে যথেষ্ট সাহাধা করেছিলেন ।) 
কুয়োমিন্টাউ-এর পুনর্গঠনের সময় চীনের কমিউনিস্ট পাটির সঙ্গে কুয়ো- 
মিন্টাউ -এর এঁক্য স্থাপন স্থনইয়াৎসেনের অক্ষয় কীন্তি। আমেরিকা ও ইউরোপের 
ধনিকগোষ্টির স্বত্ব চীনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই চেষ্টায়_-অবশ্ঠ 
চীনকে শোষণ করবার জন্যে- _রেল-লাইন, ফ্যাক্টরী, ডক প্রভৃতিও স্থাপিত হয় । 
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আবার রেল-লাইন, ফ্যাক্টরী, ডক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই চীনে প্রোলেটারিয়েট- 
দের আবির্ভাব দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে চীনের প্রোলেটারিয়েটদের 
পার্টির উদয় হ'ল। ১৯২০ সালে পিকিং-এর নিকটবর্তী চাঙশিনটিয়েতে 
পিকিং-হাউকাউ রেল-ধন্মঘটের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়। 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য ছিল সামস্ততন্ত্রের ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রে 
উচ্ছেদ সাধন ক'রে চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রবর্তন করা; কুয়োমিন্টাউএর 
উদ্দেশ্য ছিল সামস্ততন্ব ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্বের উচ্ছেদ সাধন ক'রে চীনে 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা । কাজেই কুফ্লোমিন্টাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির ভিতর এক্য স্থাপন খুব সহজেই হয়েছিল স্থনইয়াংসেন ও কমিউনিস্ট 
নেতা লি-তা-চাও-এর চেষ্টায় । ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ এই কয়েক বংসর চীনের 
জাতীয় দল কুয়োমিন্টাউ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একত্র হ'য়ে বিদেশী 
সাম্রাজ্যতন্ব আর তার চীন! অনুচরদের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম চালিয়েছিল-_ 
চীনের ইতিহাসে এই বিপ্লব “তাকেহমিউ” নামে খ্যাত। গণশক্তির এই এক্য 
প্রারস্ত থেকে চীনা বুর্জোয়াদের মনঃপৃত হয় নি এবং গণশক্তির সাফল্য দেখে 
তারা শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। তাই তাদের প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি চিয়াঁং- 
কাইসেক এই এঁক্য ভেঙ্গে দেবার জন্যে সচেষ্ট হন । ১৯২৬ সালে ক্যাণ্টনে সামরিক 
আইন জারী করে ক্যাপ্টনের সমস্ত কমিউনিস্টদের তিনি গ্রেফতার করেন__ 
অবশ্য বরোদিনের চেষ্টায় এবযাত্রা কমিউনিস্টর] মুক্তি পায়। কিন্ত চিয়াং- 
কাইসেকের আসল স্বরূপ প্রকাশ হ"য়ে পড়ে ১৯২৭ সালে । এ বৎসর চিয়াং 
কাইসেকের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীর! উহানস্থিত কুয়োমিন্টাও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
নানকিং শহরে এক নতুন শাপনতন্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উহানে কিন্তু কমিউনিস্টদের 
প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে । কমিউনিস্টদের এই প্রভাব বুদ্ধি দেখে বনু 
বামপন্থী কুয়োমিন্টাঙ সভ্যেরাও বিচলিত হঃয়ে পড়ে । এই সময়ে বামপন্থীদের 
নেতা ওয়াংচিংওয়াইকে (বর্তমানে ইনি চীনে জাপানীদের আশ্রিত 
গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তা) কমিনটানের প্রতিনিধি মানবেন্ত্রনাথ রায় 
(বর্তমানে ইনি ভারতবর্ষে বুটিশ সামাজ্যতন্ত্ের প্রধান সমর্থক ) চাষীদের 
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ভৃঘিস্বত্ব সম্বন্ধে মস্কো! থেকে প্রেরিত একটি গোপনীয় তার বিনান্গমতিতে 
দেখানোর ফলে তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিচ্ছেদ আর রোধ কর! গেল না। 

চিয়াংকাইসেক স্থযোগ বুঝে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তার নিষ্ঠুর আন্দোলন 
আরম্তকরে দেন। ১৯২৭-এর জুলাইতে কুয়োমিন্টাও, থেকে কমিউনিস্টদের 
বিতাড়িত কর! হয়, এইভাবে ১৯২৭-এ চীনের বিপ্রবান্দোলনের ইতিহাসে এক 
নতুন অধ্যায়ের সৃচনা হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত চীনের আভ্যন্তরীণ 
ইতিহাপ হচ্ছে কমিউনিস্ট-দলনের ইতিহাস । আজ চীনে জাপানী সাম্রাজযতদ্বের 
যে-পবংসলীল। আমাদের চোখে পড়ে, ত৷ জাপানীদের চিয়াংকাইসেকের কাছ 
থেকে শেখা । ঘর বাড়ী জালিয়ে গ্রামের পর গ্রামকে শ্বশানে পরিণত করা 
এই পোড়া মাটি-র নীতি চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদ্ের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করেন। জাপানীরা সেই নীতিই চিয়াংকাইসেকের বিরুদ্ধে বাবহার করেছে। 
কিন্ত সব চেয়ে আশ্চধ্যের বিষয়, চীনা কমিউনিস্টদের দুঢতা ও কঠোর স্বল্প । 
চিয়াংকাইসেকের শত অত্যাচার-উতৎগীড়ন তাঁদের পথভ্রষ্ট করতে পারেনি । 
১৯২৭ থেকে ১৯৩৩৬-_-এই স্থদীর্ঘ দশ বংসর চিনের এক-চতুর্থাংশে কমিউনিস্টরা! 
রক্তপতাকা উচু করে রেখেছে, সোভিয়েট চীন নামে সে-অঞ্চল খ্যাত। 
১৯৩৬ সাল পধ্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েও সাম্যবাদী 
চীনকে চিয়াংকাইসেক জয় করতে পারেন নি। পরিশেষে সেই কমিউনিস্টদের 
সঙ্গেই আবার চিয়াংকাইসেক এঁক্য স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন । 


লীন্লেলল স্কিল এ্রাহম ওল লুহঙ জলাল্উ্লাও ২ 


বিংশ শতাব্দীর চীনের ইতিহাসকে বিপ্রবের ইতিহাস আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত 
নয়__বিপ্রবের পথেই বিংশ শতাব্দীর চীনের অগ্রগতি । চীনে প্রথম বিপ্লব 
সংঘটত হর ১৯১১ সালে, এর ফলেই চীন রিপাব্িকের অক্রথান। দ্বিতীয় 
বিগ্নুব পরিচালিত হয় বিদেশী সাম্রাজ্যতন্্ব আর তাঁর চীন! অনুচরদের বিরুদ্ধে । 
সে্বিপ্রব ঘটে ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর ভিতর কুয়োমিন্টাঙ ও “কুঙচান্টাউ৮- 
এর (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি) সম্মিলিত চেষ্টায় । তৃতীয় বিপ্রবের আরস্ত ১৯২৭- 
এর পর; এবিপ্রবে কুঙচানটাউ চীনের বুকে রক্তপতাকা উড়িয়ে চীনের এক- 
চতুর্থাংশে সোভিযেট শাপনতত্বের প্রতি! করে। চতুর্থ বিপ্রব ঘটে ১৯৩৬ 
সালের ডিসেম্বর মাসে সিয়ানফু'তে ; ফলে জাপানী সাম্্রাজযতন্বের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবার জন্যে কুয়োমিন্টাও ও কুঙচান্টাও-এর ভিতর আবার এক্য 
স্থাপিত হয়। 

চীনে প্রথম বিপ্লবের পর সাধারণতন্থ সংস্থাপন (১৯১১) নবজন্মের প্রতীক- 
রূপে বোধ হ'লেও চীন্মের নায় বিরাট দেশে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী 
শক্তি-সামর্থয চীনের বিপ্রবীদের তখন ছিল না । মাঞ্চরাঁজবংশের পতনের পর 
বাষ্রকত্ৃত্বভার নিয়ে এক গ্রব্ল অরাজকতা দেশের সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করে । এ- 
অরাজকতার ভিতরও বিপ্লবের বাণী চীনের সর্ধত্র ছড়িয়ে পড়ে-বিশেষ ক'রে 
চীন! ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে | ভাব্ধারার দিক থেকে চীন সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওগে। 
নব নব চিন্তাধারা, নতুন নতুন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনে 
ছোট ছোট শিক্ষা-সমিতির আবির্ভাব এই সময়ে লক্ষ্য করবার বিষয়। এই 
সমিতি গুলিই ধীরে ধীরে কমিউনিজ ম্‌ প্রচারের কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় । ১৯১৭ সালে 
মাণৎসেতুঙ-এর চেষ্টায় চাঙসাতে “সিন মিন সয়ে হুইপ্র প্রতিষ্ঠা হয়; 
র্যাডিকাল ভাবধারার প্রচারই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্ত । মাওৎসেতুউ তখনও 
নিজেকে কমিউনিস্ট ব'লে ঘোষণা করেন নি। এই সমিতির অধিক সংখ্যক 
সভ্যই পরে কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হ'য়ে চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন জয়যুক্ত 
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করতে আত্মনিয়োগ করে ।--এর মধ্যে লোমান্‌, পিয়াসি, হোসিয়েন-হোন, 
কুয়োলিয়াও, সিরাওচুচাও, সাইহোসেঙের নাম-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ 
ব্সরই হুপেতে সিন মিন্‌ স্য়েহুই-এর ন্যায় আর একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ;_- 
এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ওয়েনতেই ইঙ, লিন-পি-আও পরে নিজেদের 
কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন। পিকিং শহরে “ফুসিয়ে” নামে একটি 
সমিতি গড়ে ওঠে-এর অনেক সভ্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল । সে- 
সময়ে সাংহাই, হাওচাও, হ্যাঙ্কাই, তিয়েনসিন প্রস্ততি শহরগুলিতেও অনুরূপে 
র্যাডিকাল সমিতির আবির্ভাব রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিয়েন- 
দিনের সমিতির নাম ছিল “চু-উস্য়ে হুই”-এর প্রতিষ্ঠাতা পরবর্তী যুগের বিখ্যাত 
কমিউনিস্ট নেতা চু-এন-লাই ও মিস তেঙইউ-চাও (বর্তমানে ইনি মিসেস্‌ 
চু-এন্-লাই ব'লে পরিচিতা)। কমিউনিস্ট নেতা চেন-তু-সিউ সম্পাদিত “সিন্‌ 
চিউনিয়েন” পত্রিকা এই সমিতিগুলির প্রেরণা ছিল। তাদের প্রচার- 
কাধ্যের ফলে চীনের চিন্তাজগতে কমিউনিজ মের প্রসার বিস্ততি লাভ করেছিল। 
অন্যদিকে বিদেশী সাম্াজ্যতন্ধ আর তার চীন! অন্ুচরদের শোষণের ফলে 
চীনের নিপীড়িত জনগণের ভিতর দিন দিন শ্রেণী-চেতন! জাগ্রত হ'তে থাকে। 
এ সময়েই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, কুঙচানটাঙ-এর প্রতিষ্ঠ| হয় (১৯২০)। 

রুশ বিপ্লবের পর লেনিন যখন কমিনটানের প্রতিষ্ঠা করেন, চীনে তখন শুধু 
কমিউনিজমের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে চেন-তুঁ-সিউ 
ক্ষিনটানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে কমিনটানের প্রতিনিধি 
মারলিন সাংহাইতে আসেন। তার আগমনের উদ্দেশ্য কমিউনিন্টদের সঙ্গে 
যোগসূত্র স্থাপন করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা । এর কিছু কাল পরে 
চেন-তু-সিউ সাংহাইতে কমিউনিস্টদের এক কনফারেন্স ডাকেন | সে-সময় 
ইউরোপে প্যাবিস নগরীতে চীন ছাত্রদলও এক সভায় চীনে কমিউনিস্ট পার্টি 
গঠন করবার প্রস্তাব করেছিল। অন্যদিকে এঁ ব২সরই (১৯২০) পিকিং-এর 
নিকটবর্তী চাও-শিনটিয়েতে পিকিংশ্হ্যাঙ্কাউ রেল-ধশ্মঘটের সময় চীনা প্রোলে- 
টারিয়েটরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করে। ১৯২১ সালের মে 


চীনের মুক্তিসংগ্রাম ও কুঙচান্টাড। ১৭ 


মাসে সাংহাইতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সভা হয়। অন্যান্য কমিউনিস্ট- 
দের সঙ্গে পরবর্তী যুগের কমিউনিস্ট নেতা মাওৎসেতৃউও এই সভায় যোগদান 
করে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। এই কমিউনিস্ট পার্টই চীনের বিপ্লবের 
ইতিহাসে কুঙচানটাও নামে খ্যাতি। কুউ-চান-টাউ-এর সংগঠনকাধ্যে চেন-তু- 
দিউ ও লি-তা-চা-এর দান অশেষ। তখনকার দিনে এই দুজনই কুঙ- 
চান-টা$-এর নেতা হিসাবে চীনে পরিচিত ছিলেন । লি-তা-চাও-এর অধীনে 
পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরীয়ান হিসাবে কাজ করবার সময় 
মাওৎসেতুও কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বদ্ধ হ'য়ে ওঠেন, অবশ্ঠ চেন-তু-সিউর 
লেখনীও মাওৎসেতুউ-এর চিন্তাধারা সমৃদ্ধ করেছিল । কু$চানটাউ-এর প্রথম 
সভায় সর্বসমেত বারজন কমিউনিস্ট যোগদান করেছিল। এ বৎসরই অক্টোবর 
মাসে হুনানে কুঙচানটাঙ-এর প্রথম প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয়; মাওৎসেতুঙ 
এই প্রাদেশিক শাখার সভ্য হন। ধীরে পীরে অন্থান্ত প্রদেশে ও শহরে 
কুঙচানটাও-এ শাখা-প্রশাখা গঠিত হ'তে আরম্ভ করে। সাংহাই পার্টির 
কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হর চেন-তু-সিউ, 
চাও কুয়ো-তাঁও, চেনফুও-শো (বর্তমানে ইনি কুয়োমিনউাও-এর সভ্য ), 
শিহংসেউ-তুড (ইনি এখন চিয়াংকাইসেকের বেতনভোগী কর্মচারী) 
স্থনউয়ানলু, লিহানৎসেন, নিতা-চাও ও লিম্থনকে নিয়ে। 


ইতিমধ্যে ফরাসী দেশে চু-এন-লাই, লিলি-সান, লোমান, সাইহোসেও ও 
মিস শাউচেন-উ (ইনি পরে মিসেস সাইহোসেও ঝ্লে খ্যাতি লাভ করেন) 
প্রবাসী চীনা শ্রমিক ও চীনা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন 
করেন। জামনীতেও প্রবাসী চীনাদের নিয়ে অনুরূপ একটি পার্টি গঠিত হয়__ 
এর উদ্যোক্তী ছিলেন চীনের লাল ফৌজের বর্তমান সেনানায়ক চু-তে, 
কাউউ-হান্‌ ও চাঙশেউফু। মন্কোতে চিউ পাই এর, জাপানে চুফ-হাই-এর 
নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ছু"টি শাখা খোলা হয়। 

১৯২২ সালে কুঙচানটাও-এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় সাংহাইতে। পার্টির 
কাধ্যাবলী তখন ছাত্র ও শ্রমিকদের ভিতর দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল । 


১৮ বিপ্লবী চীন 


রুষকদের মপ্যে কমিউনিস্টদের প্রচার 9 সংগঠনকাধ্য তখনো ভালোভাবে 
আরম্ভ হয়নি। হুনান প্রদেশেই পার্টির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হধেছিল-_ 
সে-প্রদেশে পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন মা গৎসেতুঙ | 

কুয়োমিন্টাউ-এর ততীয় অধিবেশন হয় ১৯২৩ সালে ক্যাণ্টনে । লীমন্থ- 
তন্ত্র ও বিদেশী সামাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে চীন! কমিউনিস্টদের 
কুয়োমিন্টাওএর সঙ্গে একত্রিত হয়ে “পশ্মিলিত ফ্রণ্ট” গঠন করবার প্রস্তাব এই 
অধিবেশনেরই কৃতিত্ব । এপ্রস্তাব স্রনইয়াংসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি তখন 
সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চীনের মৈত্রী স্কাপন কবে বরোদিনের পরামর্শ অনুযায়ী 
কুয়োমিন্টাও-এর সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন । তাই ১৯২৪ সালে পুন- 
গঠনের পর কুয়োমিন্টাউ-এর প্রথম অধিবেশনে চীনের জাতীয় দল কুয়োঘিনটাও 
ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি” কুচান্টাঙ-এর এক “সম্মিলিত ফ্বণ্ট” গঠিত হয় 

“সম্মিলিত ফ্রণ্ট” গঠনের পূর্বব পর্ধান্ত কমিউনিস্টদের কাধ্যকলাপ শ্রমিক 
ও ছাত্রদের ভিতরই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কমিউনিস্টর! বুঝতে পারল 
যে সামন্ত ব্যবস্থার নিষ্পেষণে কৃষকের! দিন দিন সচেতন হয়ে উঠেছে । হুনান 
প্রদেশের কৃষকদের বৈপ্লবিক চেতনাই তার প্রমাণ। রুষকদের জাতীয় 
বিপ্রবান্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হল । একাজের ভার 
কমিউনিস্টরাই এগিয়ে এসে গ্রহণ করে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে মাৎসেতৃঙ 
তার সহকক্মীদের নিয়ে কুড়িটি কষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন । কমিউনিস্টদের 
কন্ম প্রচেষ্টার ফলে জনদাধারণ ও কুয়োমিন্টাউ-এর ভিতর কমিউনিস্টদের আর্ি- 
পত্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে । কুয়োমিনটাঁউ-এর বামপন্থীরা ছিল কমিউনিস্টদের 
প্রধান সমর্থক । কুয়োমিন্টাঙ-এর মুখপত্র “পলিটিক্যাল উইকলি”র সম্পাদনার 
ভার এসে পড়ে মাওৎসেতুঙের উপর । তা ছাড়া চীনের সমন্ত র্ুষক-আন্দোলন 
পরিচালনার দায়িত্ব মাওৎসেতুউএর উপর কুয়োমিন্টাউ-এর নেতারা 
হ্যস্ত করলেন । কৃষক-আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্টে মাওৎসেতুও 
কৃষককন্মীদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং সেজন্যে একটি স্কুলও 
স্থাপিত হয়। চীনের একুশটি প্রদেশ থেকে, এমন কি অস্তোমঙ্গোলিয়া 


চীনের মুক্তিসংগ্রাম ও কুঙচান টাঙ, ১৯ 


থেকেও প্রতিনিধি এসে এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করতে থাকে । এই সময় 
মাওসেতুঙ কুয়োমিনটাউ-এর প্রচার-বিভাগের প্রধান কর্তা হ'য়ে উঠলেন। 
গ্রচার বিভাগ ও ক্লুষক-বিভাগ নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে থাকায় জনগণের ভিতর 
বিপ্লবের বাণী প্রচারে কমিউনিস্টদের প্রচুর জুযোগ-স্থুবিধা ঘটে, কিন্ত নিজেদের 
ভিতর মতবিরোধ থাকায় সে-স্থযোগ শবিধা কমিউনিন্টরা যখোপযুক্তভাবে 
ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। কৃষক-আন্দোলন ও ভূমিস্বত্ব বিষয় সম্বন্ধে 
মাওহসেতুও ও হুনান প্রদেশের তার মহকম্মীৰা চরম মতবাদ পোষণ করতেন 
কিন্তু কুঙচানটাও-এর তদানীন্থন নেতা চেন-তু-সিউ ছিলেন সে-মতবাদের 
বিরোধী । মাঁওৎসেতুও এই সময় তার মতবাদের প্রচারকল্পে ছুটি প্রবন্ধ রচনা 
করেন ; কিন্তু চেন-তু-সিউ সে-প্রবন্ধ ছুটি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে প্রকাশ করতে 
অস্বীকার করেন। মাও২সেতুও-এর সে-প্রবন্ধ ছুট ক্যাণ্টনের কৃষকদের একটি 
মাসিক পত্রিকায় ও “চুঙকুয়ো-চিৎনিয়েন” নামে একটি পত্রিকার প্রকাশিত হয়| 

“সন্মিলিত ফ্রণ্ট” গঠনের পর চেন-তুঁ-সিউ শুধু সম্মিলিত ফ্রণ্টকে যে-কোন 
ভাবে বাচিয়ে রাখবার জন্যে কুয়োমিন্টা-এর দক্ষিণপন্থী স্ুবিধাবাদীদের স্বার্থ 
স"রক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়ে চলতে আবস্ত করেন। কুয়োমিন্টাও-এর 
দ্বিতীয় অপিবেশনে (১৯২৬ ) সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তি অধিকতর স্থদৃঢ় হয়েছিল । 
গণশক্তির এই এক্য কিন্তু কুয়োমিন্টাও-এর দক্ষিণপন্থীদের মনঃপৃত হয় নি; 
একে ভেঙে দেবার জন্যে তারা সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। স্থনইয়াৎসেনের জীবদ্দশায় 
তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কম্মপন্থ/ অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি। জুনইয়াং- 
সেনের্‌ মৃত্যুর পর্‌ দক্ষিণপন্থীদের প্ররোচনায় চিয়াংকাইসেক ১৯২৬-এর মার্চ 
মাসে ক্যাণ্টন শহরে কমিউনিস্টদের গ্রেফতার ক'রে গণশক্তির এক্যকে ভেঙে 
দেবার চেষ্ট/ করেন। কিন্তু রুশ মন্ত্রণাদায়ক বরোদিনের চেষ্টায় সে-যাত্রা 
“সম্মিলিত ফ্রণ্ট” রক্ষা পায়। 

মাওৎসেতুউ তখন কৃষক-আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হুনান্‌, চাংসা, 
লিলিং পিয়াংটান, লুংশান ও সিয়াংসিয়াউ পরিভ্রমণ ক'রে মাওংসেতুঙ কৃষক-. 
আন্দোলন সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে 


২০ বিপ্লবী চীন 


ভার কর্মপদ্ধতিতেই যে রুূষক-আন্দোলন সাফল্যযুক্ত হবে দে-সন্বন্ধে মাওৎসেতুও 
সুনিশ্চিত হ'লেন। তাই কুষক-আন্দোলন সম্বন্ধে চেন-তু-দিউর কন্মপদ্ধতি 
পরিত্যাগ করে নতুন কম্মপদ্ধতি গ্রহণ করবার জন্যে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির নিকট এক আবেদন করেন। অন্যদিকে ১৯২৭-এর ব্সম্তকালের প্রথম 
দিকে উহানে চীনের সমস্ত প্রদেশের ক্ুধক ও কৃষককম্মীদের এক সভায় তিনি 
কলষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জমি বণ্টনের প্রস্তাব করেন । এই সভার ইয়র্ক ও 
ভোলেন নামে দুইজন কুশ কমিউনিস্ট উপস্থিত ছিলেন । সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
মাওৎসেতুও-এর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কু$চানটাও-এর পঞ্চম অধিবেশনে এ 
্তাব উত্থাপন করবার সিদ্ধান্তও করা হয়। কিন্ত পার্টির কেন্দ্রীর কমিটি এ 
প্রস্তাব অগ্রানহ্া করল। 
কুঙচানটাও-এর পঞ্চম অধিবেশন হয় ১৯২৭-এর মে মাসে উহানে ; পার্টির 
ভিতর তখন চেন-তু-পিউর প্রাধান্তই প্রবল। ইতিমপ্যে চিয়াংকাইসেকের 
যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে; নানকিং ও সাংহাইভে চীনা বুজ্জোয়াদের 
প্রতিনিধি হ'য়ে চিয়াংকাইসেক'কমিউনিস্টদের উপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতে 
আরম্ভ করেছিলেন ; কমিউনিস্ট দমনই তখন তার লক্ষ্য হ'য়ে দাড়িয়েছিল । এ 
ঘটনা সত্বেও চেন-তৃ-সিউ উহানস্থিত কুয়োমিনটাও-এর লেজুড় হ'য়ে চলবার সঙ্কল্প 
করেন এবং মাঁওৎসেতুঙ ও তার লহকন্মাদের শত বাধ। উপেক্ষা ক'রে তিনি 
কুউচানটাওকে দক্ষিণপন্থী স্থবিধাবাদী পেটা বুর্জোয়া নির্দেশিত পথে চালিত 
করতে থাকেন। মাওৎসেতুঙ প্রভৃতির কষক ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদকে 
গ্রহণ করবার উপযুক্ত চিন্তাশক্তি চেন-তু-সিউর ছিল না; তার কাছে এমতবাদ 
ছিল উপেক্ষণীয়। চীনের বিপ্লবান্দোলনে কৃষকদের স্থান কোথায়? এবং কি 
বিশিষ্ট অংশই বা! কৃষকেরা সেই আন্দোলন গ্রহণ করবে ?-_-এ সব সম্বদ্ধে চেন-তু- 
দিউ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে অন্ধ। তীর লক্ষ্য ছিল, যে-কোন ভাবে “সম্মিলিত 
. ফ্রণ্টগকে বাচিয়ে রাখা । কুঙচানটাও-এ তখন তার অশেষ প্রভাব; পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটিও তার নির্দেশে পরিচালিত । তাই পার্টর পঞ্চম অধিবেশনে 
যাওংসেতুঙ-এর ভূমিম্বত্ব সন্বন্ধীয় ও কৃষক-আন্দোলন ব্যাপকভাবে পরিচালনার 


চীনের মুক্তিসংগ্রাম গ কুউচানাউ, ২১ 


প্রস্তাব আদৌ আলোচিত হ'ল না। প্রকৃতপক্ষে উহানস্থিত কুয়োমিন্টাঙ, 
গ্রুপকে সন্ধষ্ট রেখে সম্মিলিত ফণ্ট বাচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্ঠে পার্টির এই পঞ্চম 
অবিবেখনে কুষক-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাগুলিকে, এবং কৃষক ও 
জমিদারদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সম্মিলিত ফ্রণ্টকে 
ধাচিয়ে রাখবার জন্যে চেন-তু-পিউ"র এ-চেষ্টারু অর্থ হচ্ছে চীনের বিপ্লবী শক্তিকে 
সঙ্কচিত করা । চেন-তু-পিউর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী পেটা বুজৌয়া মনোবৃত্তির 
কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করে কাজ করতে আর্ত 
করেও যে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন অস্তিত্ব রাখা প্রয়োজন সে-কথা চেন-তু-সিউ 
বুঝতে পারেন নি। এ-কথ| তখন বুঝেছিল শুধু মা ও২সেতুঙ ও তার সহকন্ম্ীরা। 
পার্টির পঞ্চম অধিবেশনে যখন কেন্দ্রীয় কমিটি মাওৎসেতুঙ-এর প্রস্তাব আলোচনার 
বিষয়বস্ত বলেই মনে করল ন1, তখন স্বাধীনভাবে মাওংসেতুঙ ও তার সহকক্মীরা 
নিখিল-চীন কুষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাওখসেতুঙ তার প্রথম 
সভাপতি হন। কুষক-সমিতির প্রতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিদ্বেষপূর্ণ 
মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়। সত্বেও হুপেই, কিয়াংসি, ফুকিয়েন এবং বিশেষ ক'রে 
হুনান প্রদেশে কষক-আন্দোলন বিপ্রবাত্মক রূপ ধারণ করে। কৃষক-আন্দোলনের 
এইরূপ অগ্রগতি দেখে কুয়োমিন্টাউ-এর বুর্জোয়ারা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত 
হ'য়ে ওঠে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ কম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন হ'তে আরম্ভ করে। 
কুয়োমিন্টাউ-এর বুর্জোয়াদের মতিগতি দেখে কমিউনিস্ট নেতা চেন-তু-সিউ 
শঙ্কাকুল হ'য়ে পড়লেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি মাওসেতুঙউকে হুনান 
থেকে অন্যত্র চলে যাবার আদেশ দিলেন এবং তার কার্ধযাবলীর নিন্দা ক'রে 
সম্মিলিত ফ্রপ্টকে দুর্বল করবার জন্যে তাকে দায়ী করলেন। 

ইতিমধ্যে চিয়াংকাইসেক ও তার অনুচরেরা নানকিং, সাংহাই ও ক্যাণ্টনে 
কমিউনিস্ট নিপীড়নের আন্দোলন প্রবলভাবে আরম্ত করে দিয়েছিল। ১৯২৭-এর 
২১শে মে হুনানে “স্থকোপিয়াং” বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; শত শত শ্রমিক ও 
কৃষকের রক্তে হুনানের রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে । এর কিছুদিন পরে এক 
অদ্ভূত ঘটনা ঘটে উহানে। উহান ছিল তখন কুয়োমিন্টাও-এর কেন্দ্রীয় কমিটির 


২২ বিপ্লবী চীন 


প্রধান কেন্দ্র এবং সেখানে কুরোমিন্টাঙ-এর বামপন্থীদেরই ছিল প্রাণান্য । 
এই বামপন্থীদের নেতা এবং উহান-গভর্ণমেণ্টের সভাপতি ওয়াংচিংওয়াইকে 
কমিনটানের তদানীন্তন ভারতীয় ডেলিগেট মানবেন্দ্রনাথ রায় চাষীদের ভূমি- 
স্বত্ব সম্বন্ধে মস্কো থেকে আদ! এক গোপনীয় তার বিনানমতিতে দেখান। 
কমিনটান্” বরোদিনের নিকট এই মশ্মে এক সংবাদ পাঠান যাতে পার্টি 
জমিদারদের জমি বাজেয়ীকত করতে আরম্ত করে দেয় । মানবেন্দ্রনীথ সেই 
সংবাদের একটা নকল সংগ্রহ ক'রে তৎক্ষণাৎ ওয়াচিংওয়াইকে দেখিয়ে দেন | 
মানবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাঘাতকতায় চীনে সম্মিলিত ফ্রণ্টের অবসান ঘটে, 
কুয়োমিন্টাও থেকে কমিউনিস্টরা বিতাড়িত হল । ধীরে ধীরে চিয়াকাইসেক 
চীনে সর্বস্ব! হয়ে ওঠেন । কমিউনিস্টর! অত্যাচারে জঙ্জরিত হ'য়ে সাংহাই ও 
রাশিয়ায় আশ্রয় নিতে থাকে । মাওংসেত্ুঙ হুনানে গিয়ে রুবক-আন্দোলন 
পরিচালন! করবার অন্থমতি চেয়ে পাঠালেন ; কিন্তু চেন-তু-পিউ তাকে সে- 
অন্তমতি দিতে অস্বীকার করলেন । কুউচাঁন্টাও-এর ভিতর এক অরাঁজকতার 
স্্টি হয়; পার অধিকাংশ সভ্যই চেন-তু-সিউর নেতৃত্ব ও তার স্ুবিপাবাদী 
কম্মপদ্ধতির বিরোধিত। করতে আরম্ভ করল । 

এইভাবে চীনে দ্বিতীয় বিপ্রবের অবসান ঘটে এবং নানকিং ডিক্টেটরশিপের 
গ্রতিষ্টা হয়। নানকিং-এ প্রতিক্রিয়াপন্থী বুর্গোয়াদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গেই চীনে তৃতীয় বিপ্রবের বীজ রোপিত হ'ল। 

কিন্তু ১৯২৭ সালে কুউচানটা৪-এর এই পরাজয়, সম্মিলিত ফ্রন্টের ভাঙন 
ও নানকিং ডিক্টেটরশিপের জয়ের জন্য দায়ী কে বা কাহারা ? মাওৎসেতুউ-এর 
কথায়; এর জন্যে প্রথমত দ্বায়ী পার্টির তদানীন্তন নেতা চেন-তু-সিউ । শ্রমিক 
এবং স্শন্ম কৃষকদের বিপ্লবী মনোভাব দেখে চেন-তু-সিউ সন্ত্স্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন, আশ বিপ্লবের আশঙ্কায় তার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়েছিল । এই সময় 
তিনি পাটির একরকম ডিক্টেটর ছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে কোনরূপ 
আলোচনা না ক'রে মস্কো থেকে আসা কমিন্টান্ের আদেশ কোন সভ্যকে না 
দেখিয়ে তিনি তার ইচ্ছান্ুযায়ী চলছিলেন। চেন-তু-লিউর দোছুল্যমান সথবিধাবাদী 


চীনে সোভিয়েট আন্দোলন ২৩ 


কর্ধপস্থা ও ভার নেতৃত্ব পার্টিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। চেন-তু- 
সিউর যেকোন ভাবে কুয়োমিন্টাউ-এর সঙ্গে মানিয়ে চলার স্পহাই পাটির 
পরাজয়ের আসল কারণ। চেন-তু-সিউর পর বারোদিনকে দায়ী করা চলে। 
1১৯২৬-এ বরোদিন কৃষকদের ভিতর জমি বণ্টন সমর্থন করেছিলেন; কিন্ত 
১৯২৭-এ কোন কারণ না দেখিয়ে জমি বন্টনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে 
শাকেন। বরোদিন চেন-তু-সিউর চেয়েও দক্ষিণপন্থী ছিলেন। বুর্জোয়াদের 
অনস্থষ্টির জন্তে তিনি সব কিছুই করতে স্বীরুত ছিলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত 
শ্রমিকদের কাছ থেকে অন্বশস্্ কেড়ে নেবার আদেশও তিনি দিয়েছিলেন । 
'কমিনটানের ভারতীয় ডেলিগেট মানবেন্্রনাথও পার্টির এই পরাজয্বের জন্যে 
কেম দ্ারী নন। তিনি কাজের চেয়ে বেশী কথা ব'লে হৈ চৈ করতেন; কোন 
কণ্মপদ্ধতি দেবার ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি তার ছিল না, এবং শেষ পধ্যন্ মস্কোর 
টেলি গ্রাম বিনাহ্থমতিতে দেখিয়ে “সম্মিলিত ফ্রন্টগকে তিনিই ভাঙ্গেন। 

.. মাওখসেতুঙএর মতে £ বস্থতপক্ষে রায় মূর্ের মত এবং চেন অজ্ঞাতসারে 
[বিশ্বাসঘাতকের মত কাছ করেছিলেন, আর ববোদিন মস্ত বড় ভুল করেছিলেন ।” 


চ্গীন্নে ০াভ্ভিত্িউ আতেল্লান্ন 


১৯২৭-এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরাজয়ের ভিতর দিয়ে সম্মিলিত ফ্রন্টের 
ভাঙ্গনের মধ্য দিয়েই সোভিয়েট চীনের অহ্যর্থান। চীনের দ্বিতীয় বিপ্লবের 
বংসস্তুপের ভিতর থেকে চীনের তৃতীয় বিপ্লবের, চীনের রক্ত-বিপ্রবের আবির্ভাব 
প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহের জাতীয় জীবনে নব প্রেরণার সঞ্চার করল। 
বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র ও দেশীয় বুর্জোয়াদের শত অত্যাচার-উতপীড়ন সহা করেও যে 
উপনিবেশে কমিউনিস্টর! তাদের আদর্শকে স্থ্প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম, তার প্রকুষ্ট 
প্রমাণ চীনের এক অংশে সোভিয়েট স্থাপন ও চীনের লালফৌজের প্রতিষ্ঠা । 

উহানে মানবেন্দ্রনাথের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভাঙ্গনে 
বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। সেই প্রশস্ত পথ 


২৪ বিপ্লবী চীন 


কণ্টকমুক্ত করবার উদ্দেশ্টে বুর্জোয়াদের নব প্রতিনিধি চিয়াংকাইসেক তার 
কমিউনিস্ট পীড়নের আন্দোলন তীব্রতর ক'রে তোলেন। কম্উনিস্ট-দমনের 
বীভৎস রূপ দেখে কুয়োমিন্টাউ-এর বামপন্থীদের ভিতর এক সম্প্রদায় টি-সি-উ, 
মাদাম স্ুনইয়াংসেন প্রভৃতি চীন ত্যাগ ক'রে মন্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; 
আর এক সম্প্রদায় ওয়াংচিংওয়াই প্রভৃতি চিয়াংকাইসেকের দমননীতির 
দর্শকরূপে চীনে অবস্থান করতে থাকেন । কমিউনিস্টদের তখন সাধন] হয়েছিল 
চিয়াংকাইসেকের দ্রমননীতিকে ব্যর্থ ক'রে চীনে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করা। 
চীনের পরবর্তী ইতিহাস চিয়াংকাইসেকের দমননীতির ব্যর্থতার ও কমিউনিস্টদের 
কশ্ম প্রচেষ্টার সার্থকতার সাক্ষ্য দেয়। 

কমিউনিস্টদের কর্তব্য সর্বদা পারিপাশ্থিক অবস্থার বিচার । চিরদিন লক্ষ্য 
'অবিচলিত রেখে স্থানকাল অনুসারে কন্মপদ্ধতি পরিবন্িত করতে কমিউনিস্টর! 
দ্বিধা করে না। উহানের অঘটনে প্রমাণিত হলো যে পার্টির কন্মপদ্ধতি 
পরিবন্িত করা একান্ত প্রয়োজন । কুয়োমিন্টাউ-এর সঙ্গে সহযোগিতার আশ! 
ত্যাগ করা ছাড়া কমিউনিস্টদের গত্যন্তর ছিল না। কারণ চিয়াংকাইসেকের 
অধিনায়কত্তে কুয়োমিন্টাঙ্‌ তখন স্থনইম়্াংসেনের আদর্শ ও তার সান-মিন- 
নীতির তিন প্রন্তাবকে গীতসাগরে বিনজ্জন দিয়েছিল; বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত 
আর তার চীনা অন্ুচরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই ছিল তখন কুয়োমিন্টাউ-এর 
গ্রধান কাজ। ১৯২৭-এর ৭ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সে-অধিবেশনের প্রধান কীন্ডি 
চেন-তু-সিউকে পার্টির সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারণ ও মাওৎসেতুউ-এর 
কর্ম্পপদ্ধতি গ্রহণ। কুয়োমিন্টাড্‌ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ বিচ্ছেদ, কৃষক 
ও শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনী গঠন; ভূমিশ্বত্বাধিকারীদের সম্পত্তি অধিকার; 
হুনান প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য স্থাপন এবং মোভিয়েটের সংগঠন-_ 
এই পাঁচটি প্রস্তাবকে কাধ্যকরী করাই মাওৎসেতৃও-এর কর্মপদ্ধতির মূল কথা । 
তার পঞ্চম প্রস্তাব--এসাভিয়েটের সংগঠন কমিনটার্ন সে-সময় অনুমোদন করে 
নাই ; তাই কমিউনিস্টরা এ-প্রস্তাবকে শ্লোগান হিসাবে ব্যবহারে বিরত থাকে । 


চীনে সোভিয়েট আন্দোলন ২৫ 


হুনান প্রদেশকে ভিত্তি করে মাওসেতুঙ ও তার সহকন্ীরা কাজ আরম্ত 
করেন। ১৮২৭-এর সেপ্টেম্বরে হুনানের কৃষকমমিতিগুলির তত্বাবধানে এক 
ব্যাপক বিপ্রবান্দোলনের শ্ষ্টি, হানিয়াঙ খনির শ্রমিক, হুনানের কৃষক-সম্প্রদায় 
এবং কুয়োমিন্টাউ-এর বিদ্রোহী সনিকদের নিয়ে কষক-শ্রমিকদের বিপ্রবী 
বাহিনীর প্রথম ইউনিটের সংগঠন এবং ক্রমান্বয়ে আরো! কয়েকটি ইউনিটের 
শাঠন মাওৎসেতু$ ও তার সহকন্মীদের কম্মপ্রচেষ্টারই ফল। কিন্তু এ কর্ম- 
ধারা এবং বিশেষ করে বিপ্লবী বাহিনী গঠন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মনঃপুত 
হল না। কেন্দ্রীয় কমি্টর ভিতর তখনে। দোছুল্যমান ভাবধারার প্রাধান্য 
বিদ্যমান । যদিও কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে (১৯২৭ আগস্ট) মাও 
সেতুঙ-এর কণ্মপদ্ধতিই গৃহীত হয়েছিল, তবু বাস্তব ক্ষেত্রে সে-কম্মপদ্ধতির যথাযথ 
পরিণতি দেখে কেন্দ্রীয় কমিটি শঙ্কাকুল হরে উঠেছিল । অনেক ক্ষেত্রে মাওহ- 
গেতুঙ-এর কন্মপ্রচেষ্টার বিরোধিত। করতেও কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বিধা করে নি। 
কেন্দ্রীয় কমিটির অন্মোদন ব্যতিরেকেই মাওসেতুঙ-এর চেষ্টায় “রবিশস্যের 
জন্য বিদ্রোহ” হুনানে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের হ্ষ্টি করল। রুষক- 
শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর দ্রুত প্রপার এবং তার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গে সমান 
তালে চলবার সামথ্য কেন্দ্রীয় কমিটির ছিল না । কেন্দ্রীয় কমিটির ধারণা 
'ছিল যে, রুষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর আশু পতন অবশ্ন্তাবী এবং সে- 
ধারণার বশবর্তী হয়ে হুনান প্রদেশের বিপ্লবান্দোলনের সমন্ত দায়িত্ব মাওৎসেতুঙ-এর 
স্বন্ধে চাপানে! হয় এবং তাকে পার্টির প্লিটব্যুরে! থেকে অপসারিত কর! হয়। 
হুনানের প্রাদেশিক কমিটি পধ্যন্ত তখন মাওৎসেতুউ-এব বিপক্ষে ছিল। বাহিরে 
চিয়াংকাইসেকের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, ভিতরে পার্টির উদ্ধতন কমিটির বিরোধিতা 
মাওংসেতুঙ ও তার সহকর্ম্া্দের তাদের কম্মপন্থ|! থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। 
কাদের কশ্মপদ্ধতি যে নিভুলি ও মার্ক স্বিজ্ঞ।ন-সম্মত সে-সম্বন্ধে তাদের 
ভিতর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না । তাই চিউকানশানে কৃষক ও 
শ্রমিকদের সমস্ত বিপ্লবী বাহিনীকে একত্রিত ক'রে তারা বিপ্লবান্দোলন স্থৃতীত্র 
ক'রে তুলতে থাকেন। সেদিন যদি মাওৎসেতুঙ ও তার সহকম্মীরা পার্টির 


২৬ বিপ্লবী চীন 


কেন্দ্রীয় কমিটির মত ও পথ স্বীকার ক'রে তাদের আন্দোলন বন্ধ করে দিতেন” 
তবে চীনে কমিউনিজ মের ইতিহাস আজ তমপাবৃত থাকত । সে-সময়ে 
পার্টির একটি গ্রপ কেন্দ্রীর কমিটির মত সমর্থন ক'রে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে 
পড়েছিল-__-এই গ্রপটি মাও২সেতু€-এর নীতি অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক মনে 
করত; অন্তদিকে আর একট গ্রপ বামদিকে ঝুঁকে পড়েছিল__তাদের 
নীতি ছিল বাড়ীঘর জালিয়ে জমিদারদের ধ্বংস সাধন করে দেশব্যাপী এক 
অদ্ভুত সন্নাসবাদের স্থপ্টি করা । বিপ্রবান্দোলনকে এই ছুই দিক থেকে বিকৃত 
করবার ঝোঁক মাঁওখসেতুডকে সামলাতে হয়েছিল। প্ররুতপক্ষে তিন 
ফন্টে মাওৎসেতুউ ও তার সহকন্মীদের যুঝতে হচ্ছিল-_চিয়াংকাইসেকের 
সৈন্যদের সঙ্গে, আর পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের সঙ্গে | 
চিউকানশানে রুষক-শ্রমিকদের বিপ্রনী বাহিনীর ঘাটি ক'রে মাওৎসেতুও 
ও তার সহকন্্ীরা চীনে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার কার্যে ব্রতী হলেন। ১৯২৭-এ 
হুনানের এক প্রান্তে চালিনে চীনের প্রথম সোভিয়েট গব্ণমেন্ট স্থাপিত 
হয়েছিল ; গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম নিয়ে এর কাধ্যারন্ত। এ-গব্ণমেণ্টের সভাপতি 
ছিলেন তুউস্থউশিউ । ১৯২৮-এর মে মাসে টু'তে তীর সহকন্মীদের নিয়ে 
চিউকানশানে এসে মাও২সেতুউ-এর সঙ্গে যোগদান করেন। ১৯২৭-এর 
আগস্টের “নানচাও-বিদ্রোহে” (90012906 ে1)15108) চু'তের খ্যাতি সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়েছিল। মাও২সেতুঙ ও চু'তে আলাপ আলোচনা করে ভবিষ্যৎ 
কণ্মপদ্ধতির এক পরিকল্পনা করেন। সে-পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে হুনান__ 
কিয়াংশি-কোয়াঙ্চুঙ প্রদেশের সীমান্তস্থিত শহর গুলিতে সোভিয়েট স্থাপন করে 
সেখানে কমিউনিস্টদের শক্তিকে স্ুসংবদ্ধ করা এবং ধীরে ধীরে অন্য শহরগুলিতে 
কমিউনিজ মের প্রভাব বিস্তার করে পোভিয়েট স্থাপন করা। কিন্ত এ-ক্ষেত্রেও 
বাধা এল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে । সৌভিঘ্নেট আন্দোলনের প্রারস্তে কেন্দ্রীয় 
কমিটি যেরূপে বাধ! দিয়েছিল, এ-ক্ষেত্রে বাধা এল তার বিপরীত রূপে । কেন্দ্রীয় 
কমিটি সোভিয়েট আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের জন্যে চাপ দিল । একদিকে কেন্ত্রীয় 
কমিটির সোভিয়েট আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের নীতি, অন্যদিকে বিপ্লবী 
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বাহিনীর ভিতর ছুটি বিপরীত ঝেৌকের সম্মুখীন হ'তে হ'ল মাও২সেতুঙ ও 
চু'তেকে । বিপ্লবী বাহিনীর একদল কালবিলম্ব না ক'রে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা- 
কল্পে চাঙশা অভিমুখে অগ্রপর হবার জন্য উদ্গ্রীব ছিল; আর একদল আদৌ 
অগ্রসর হ'তে স্বীরুত ছিল না; যেখানে সোভিয়েউ প্রতিষ্ঠিত সেখানে তারা 
কিরে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল । কিন্তু মাওংসেতু৪ ও চু'তের কশ্মপন্থা 
ছিল রুষকদের ভিতর জমি ব্টন ক'রে বিজিত শহরগুলিতে সোভিয়েট স্থাপন 
এবং জনগণকে অন্বশস্থ্রে সনজ্জিত ক'রে ধীরে ধীরে অন্যান্য শহর গুলিতে 
সোভিয়েট আন্দোলনের প্রপার বিস্তৃত করা। ১৯২৮-এর শরৎকালে 
চিঙকানশানে উত্তর সীমান্তের মোভিয়েট শহর গুলির প্রতিনিধিদের এক সভায় 
মাওংসেতুঙ ও চুসতের কম্মপন্থা গৃহীত হ'লো। কেন্ত্রীর কমিটি তখনো এ- 
কশ্মপন্থা অনুমোদন করে নাই । চীনের এই অবস্থায় মঙ্কোতে কমিনটানের 
ষষ্ট কংগ্রেসে গৃহীত কর্মপদ্ধতি চীনে এসে পৌছলো ; মাওৎসেতৃঙ ও চু'তে 
সে-কম্মপদ্ধতির সঙ্গে একমত হলেন। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের 
সঙ্গে দোভিয়েট আন্দোলনের পরিচালকদের বিরোধের অবসান ঘটে | 
ইতিমধ্যে কষকশশ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে লুপেহও 
কিয়াংশি সীমান্ত ও কিয়ানে সোভিয়েট আন্দোলন বিস্ততি লাভ করেছিল। 
কিয়ান সোভিয়েট চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান ঘাটি হয়ে দাড়ায়। 
সৌভিয়েট আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে লালফৌজের ভবিষ্যৎ কশ্মপদ্ধতি ও তার 
সংগঠনপ্রণালী নির্ধারণের জন্য ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে ফুকিয়েন প্রদেশে পার্টির 
এক কনফারেন্স হয়; সেখানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে উটক্কী- 
পন্থীদের প্রভাব বিস্তার পরিকল্পনা এবং লালফৌজের ধ্বংসসাধনে তাদের প্রচেষ্ট। 
প্রকাশ হ'য়ে পড়লো । স্ৃতরাং ট্রটস্বীপন্থীদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করা 
হয়। একদিকে ট্রট স্কীপন্থীদের পার্ট থেকে বিতাড়ন, অন্যদিকে লালফৌজের 
স্কার ও পুনর্গঠন__ফুকিয়েন কনফারেন্সের এই দিদ্ধান্ত পার্টিকে শক্তিশালী 
ক'রে তুলেছিল। ফলে অল্পকালের ভিতরেই সমগ্র দক্ষিণ কিয়াংশি প্রদেশে 
লালফৌজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৯৩০-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ 
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কিমাংশিতে স্থানীয় পার্টির এক বিশেষ অধিবেশনে মোভিয়েটের ভবিষ্যৎ 
কন্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার পর কিয়াংশিতে প্রাদেশিক সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় । 

সোভিয়েট আন্দোলনের প্রপারের ফলে যখন চীনের এক-চতুর্থাংশে 
সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করতে কমিউনিস্টরা সক্ষম হল, তখন তারা 
সেভিয়েটের প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । তং 
কালীন পারিপাশ্বিক অবস্থায় সোভিয়েট-কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া সহজসাধ্য 
ছিল না । তাই ১৯৩০-এর ৩০শে মে কমিউনিস্ট পার্টি সাংহাইতে সোভিয়েট- 
সমূহের প্রতিনিধিদের প্রথম প্রাথমিক কনফারেন্দ আহ্বান করে। সোভিয়েট 
প্রতিনিধির! সংগোপনে চিয়াংকাইসেকের দমননীতির বেড়াজাল ডিডিয়ে সুদুর 
প্রাচ্যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ও অত্যাচার-উৎপীড়নের লীলাভূমি সাং- 
হাইতে এসে উপস্থিত ভলেন। কনফারেন্সে প্রথম কংগ্রেসের কন্মধারার এক 
খসড়া প্রস্তত কর! হয় এবং স্থির হয় যেএ বৎসরই ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনে হ'বে। কংগ্রেসের জন্যে নিজ নিজ সোভিয়েটকে তৈরী 
করবার উদ্দেশ্টে প্রতিনিধিরা নিজ নিজ মোভিয়েটে ফিরে আসেন । 

কংগ্রেনকে সাফল্যমণ্তিত করবার জন্তে সাংহাইতে একট কাধ্যনির্বাহক 
কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই কমিটির কাঁজ বেশি অগ্রসর হতে 
পারে নি, কারণ ডিসেম্বরের পূর্বেই চিয়াংকাইসেক বিদেশী সাআজাজ্যতন্ব্ের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করে সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের সুচন। 
করেন। সোভিয়েট চীনের ধ্বংস সাধন চিয়াংকাইসেকের লক্ষ্য হয়ে ঈাড়িয়ে- 
ছিল। কমিউনিস্টরা লাল ফৌজের সাহায্যে চিয়াংকাইসেকের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করে। স্থৃতরাং এই সংগ্রামের জন্তে কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনের তারিখ ১৯৩১-এর ৩০শে মে পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে কমিউনিস্ট বা 
বাধ্য হয়েছিল । 

সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের ও বিদেশী সামাজ্যতন্ত্রের 
সংগ্রাম আহাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রুশ বিপ্লবের পরবর্তী ইতিহাস। রুশ 
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বিপ্লব যখন জয়যুক্ত হল এবং রাশিয়ায় সমাজতম্ত্রীদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হল, 
তখন ধনিকপ্রতুদের স্বার্থ রক্ষার্থে ইংরাজ, ফরাশী, ও মাকিন সৈন্য রুশদের 


আক্রমণ করে ; সে-আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার ধ্বংস সাধন । 
চীনেও যখন এক-চতুর্থাংশে সাম্যবাদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তখন সোভিয়েট 
চীনের উচ্ছেদকল্পে দেশীয় বুজ্জোয়ার৷ বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্বের সঙ্গে এক্য স্থাপন 
করে, তাদেরই সহায়তায় সাম্যবাদী চীনকে আক্রমণ করে। চীনে সোভিয়েটের 
প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য সংক্রামক বীজের ন্যায় প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহে ছড়িয়ে পড়বে, 
এ-মাশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদীরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল । কিন্তু রাশিয়ার লালফৌজ 
সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করেছিল, চীনের লালফৌজের দুঢতাও শেষ পধ্যস্ত 
সংগ্রামে জদী হয়েছিল । 

চিয়াংকাইসেকের আক্রমণের জন্যে কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ আবে। 
পিছিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সাংহাইস্থিত কাধ্যনির্বাহক কমিটির কাজ দ্রুত 
গতিতেই চল্ছিল । ১৯৩১-এর জান্তয়ারীতে বুটিশ পুলিস কর্তৃপক্ষ সাংহাইতে 
এই কমিটির চব্বিশ জন সভ্যকে হঠাৎ গ্রেফতার ক'রে চিয়াংকাইসেকের হস্তে 
সম্প্ণ করে। চব্বিশ জন কমিউনিস্টকে হাতে পেয়ে চিয়াংকাইসেক উৎফুল্ল 
হ'য়ে ওঠেন * প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার এমন অপূর্ব স্থযোগ চিয়াংকাইসেকের 
জীবনে আর আসেনি । প্রথমে চিয়াংকাই সেক চেষ্টা করলেন এই চব্বিশ জনকে 
নান] প্রলোভনে ভুলাতে যাতে তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা 
ক'রে কুয়োমিন্টাঙে এসে যোগদান করে। কিন্তু সে-পথে যখন কোন সুফল 
হ'ল না, তখন আরস্ত হ'ল সেই চিরাচরিত প্রথায় অত্যাচার, উৎপীড়ন। 
অত্যাচার-উতপীড়নেও যখন এ চব্বিশ জন কমিউনিস্টকে টলানে! গেল না, 
তখন ফেব্রুয়ারীর এক গভীর রাত্রে তাদের কারাকক্ষ থেকে বের করে সমাধি- 
প্রাঙ্গনে এনে দাড় করান হ'ল। তারপর তাদের উপর আদেশ হয় নিজেদের 
সমাধি রচনা করবার । এ-আদেশে কমিউনিস্টরা অটল থাকে ; “ইণ্টারন্যাশনাল” 
গাইতে গাইতে তারা রচনা করলো! নিজেদের সমাধি । প্রথমে পাচ জনকে 
জীবন্ত সমাধি দেওয়া হ'ল; তাঁদের যন্ত্রণার অন্ফুট ধ্বনি মিলিয়ে গেল আর বাকী 
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উনিশ জনের ইন্টারন্যাশনাল স্থরলহরীর ভিতর । কুয়োমিন্টাউ-এর যে-সকল 
সৈম্যদের উপর এই নিষ্ঠুর কাজের ভার পড়েছিল তারা এই করণ দৃশ্য আর সহ 
করতে পারুল না; তাই আর বাকী উনিশ জনকে তারা গুলি ক'রে মেরে 
ফেলল। 

এই চব্বিশ জন কমিউনিস্টদের তপ্ত শোণিতে চীনে রক্তপতাকা আরে 
রক্তিম হ'য়ে ওঠে । সমস্ত ফ্রণ্টেই কুয়োমিন্টাঙ-এর সৈন্ঠদের ব্যতিব্যস্ত কবে 
লালফৌজ ঘোষণ1| করল যে, স্ুইকিন শহরে এ*বতসরের (১৯৩১) ভিতরেই 
কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। স্থইকিন থেকে দশ লি (তিন লি'তে এক 
মাইল) উত্তরে ইয়েপিঙ গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নিদিষ্ট হয়। 
চিরাংকাইসেক যাতে বোমাবর্ণ ক'রে কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙ্গে না দিতে 
পারেন সে-জন্যে ইয়েপিউ-এ কংগ্রেসের স্থান লালফৌজের নেতারা সরিয়ে 
এনেছিলেন। কারণ স্থইকিনে যে কংগ্রেসের আধবেশন হবে সে-সংবাদ 
চিয়াংকাইসেকের অনুচরেরা, জেনেছিল। কংগ্রেদের দিন ধাধ্য হয় এক 
এতিহাসিক দিনকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্যে । সে-দ্রিন হ'ল ৭ই নভেম্বর । 
রুশ বিপ্রবের পর থেকে ৭ই নভেম্বর বিশ্বের সর্বহারাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে 
আছে। 

৫ই ও৬ই নভেম্বরের ভিতর চীনের সমস্ত প্রদেশ, মৌভিয়েট চীনের সমস্ত শহর, 
এমন কি জাপ-অধিকৃত ফরমোসা ও কোরিয়া! থেকেও প্রতিনিধি এসে ইয়েপিউ-এ 
এক অপূর্ব দৃশ্ঠের অবতারণা করে। আবালবৃদ্ধবনিতা, অধ্যাপক, শিল্পী, 
অভিনেতা, সাংবাদিক, শ্রমিক, কষক-_সবার অপূর্ব সমাবেশে ইয়েপিউ-এ এক 
নবজীবনের সুচনা হয়। সর্ধবসঘেত প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি সে-অধিবেশনে 
যোগদান করেছিল; তাদের ভিতর ছিল পনেরো বৎসরের এক কিশোর, আর 
ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধা । 

৭ই নভেগ্বর লালফৌজের যুদ্ধের গান গাইবার পর লালফৌজের রাজনীতি- 
বিভাগের প্রধান কম্মসচিব'ওয়াং-কাই-সিয়াং কংগ্রেসের উদ্বোধন-কার্ধ্য সমাপ্ত 
করেন। পরে সেনানায়ক চুসতে লালফৌজের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন 
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জ্ঞাপন করলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী মাঁওংসেতুউ যথারীতি 
শগ্রেসের কাধ্য আরম্ত করেন । 
৭ই থেকে ২৩শে নভেম্বর পধ্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন চলেছিল । কংগ্রেসে 
প্রধানত মোভিয়েটের শাননতন্্ ও ভবিষ্যৎ কম্মপদ্ধতি রচিত হয়। 
২৩শে নভেঙ্গর মধা রাত্রিতে “ইন্টাবন্যাশনাল”" গাইবার পর “সোভিয়েট 
চীনকে অস্ু দিয়ে রক্ষা করে” এই স্রোগানের ভিতর কংগ্রেমের কাধা শেষ 
হয়। 


এমনি ভাবে চীনের এক-চতুর্থাংশে সোভিয়েট রিপারিকের প্রতিষ্ঠা হ'ল। 


ভি্্লািহক্ষাইইতসক্ষ শু লালত্ছৌক্ত 


রুশ-বিপ্রবের পর বিদেশী সামাজ্যতন্র, জারের অন্ঠচববুন্দ এবং রাশিয়ান 
বুজোয়াদের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে বক্ষা করেছিল রাশিয়ার 
লালফৌজ। ইতিহাসের এই স্মরণীয় ঘটনার পুনরাবুন্তি ঘটে চীনে ; বিদেশী 
সামাজ্যতন্ব আর তার চীনা অন্রচর এবং চিরাংকাইসেকের আক্রমণ থেকে 
সোৌঁভিয়েটশ্টীনকে রক্ষা করল চীনের লালফৌজ । ১৯৩-এ কিয়াংসিতে 
সোভিয়েটের শক্তি এবং চীনের অনেকাংশে মোভিয়েট আন্দোলনের অগ্রগতি 
চিয়াংকাইসেক ও তার সমর্থক দেশীয় বুর্জোয়াদের চিন্িত করে তোলে । 
চিয়াংকাইসেক দেখলেন যে, সাম্যবাদী চীনকে ধ্বংস করতে হ'লে প্রথম থেকেই 
আঘাত করা প্রয়োজন । এবং সে-উদ্দেশ্তটে সোভিয়েট চীন ও তাঁর রক্ষক 
চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পন! করলেন । এ 
রকম পাঁচটি অযান পরিচালন। করে পরিশেষে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। 
সাম্যবাদী চীনকে জয় করা শেষ পধ্যন্ত সম্ভব হরনি। 

চিয়াংকাইসেকের প্রথম অভিযানের আরম্ভ ১৯৩০-এর শেষের দিকে । 
লু-তি-পিও-এর পরিচালনায় কুয়োমিন্টাউ-এর এক লক্ষ সেনানী পাচ দিক থেকে 
চীনের সোভিয়েট চিহ্নিত দেশগুলিকে আক্রমণ করে । এ আক্রমণের প্রাতি- 
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রোধ কল্পে লালফৌজ চল্লিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল । 
সৈন্যসংখ্যা ছাড়া লালফৌজের প্রধান অস্্ম ছিল সোভিয়েটের রক্ষাকল্পে তাদের 
সুদৃঢ় সন্বল্প. ও গেরিলা-বণকৌশল ; ১৯৩১-এর জানুয়ারীর মধ্যেই কুয়োমিন্‌- 
টাউ-এর বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। এ-ঘটনার চার মাস পরে ১৯৩২- 
এর মে মাসে আরম্ত হল কুয়োমিন্টাউ-এর দ্বিতীয় অভিযান । কুয়োমিন্টাও- 
সেনানায়ক হোইউ-চিও ছু'লক্ষের অধিক সেনানী নিয়ে সাত দিক থেকে 
সোভিয়েট চীনকে আক্রমণ করে। লালফৌজের অবস্থা তখন সম্কটাপন্ন । 
আধুনিক রণ-সম্তার ও অক্্শশ্মে সঙ্জিত কুয়োমিন্টাউ-বাহিনীর বিরুদ্ধে 
অপ্রচুর রণসম্ভার ও অল্পসংখ্যক অস্ত নিয়ে সংগ্রাম করা লালফৌজের পক্ষে 
এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে াড়িয়েছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও স্দৃঢ় সঙ্কল্প, আদর্শকে 
জয়যুক্ত করবার দৃঢ়তা এবং গেরিলা-রণকৌশল লালফৌজকে সংগ্রামে জয়ী 
করল। এ-সংগ্রাম চলেছিল দু'মাস । 

লালফৌজের নিকট দু'বার পরাজিত হয়ে চিয়াংকাইসেক স্বয়ং তৃতীয় অভি 
যান পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় অভিযান শেষ হবার এক মাস 
পরেই, ১৯৩১-এর জুলাইতে তিন লক্ষ সেনানী নিয়ে তিনি “চীনের লালদস্থ্য”- 
দের ( কমিউনিস্টদের চিয়াংকাইসেক লালদস্থ্য আখ্য। দিয়েছিলেন ) ধ্বংসসাধন- 
কল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তীর সাহাধ্যার্থে কুয়ো মিন্টাও -এর প্রসিদ্ধ 
সেনানায়ক চেন্মিউস্থ, হোইউ-চিউ ও চু-সাও-লিয়াও সর্বদাই তাঁর সঙ্গে 
সঙ্গে ছিল। দৈনিক ৮০ লি (তিন লি'তে এক মাইল) ক'রে অগ্রসর হয়ে চিয়াং- 
কাইসেকের বাহিনী চতুদ্দিক থেকে সোভিয়েট-চিহ্নিত দেশগ্ুলিকে আক্রমণ করে । 
লালফৌজ তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও গেরিলা-রণনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে মাত্র ত্রিশ 
হাজার সৈন্যের সাহায্যে চিয়াংকাইসেকের তিন লক্ষ সৈম্তকে হটিয়ে দিল । 
অক্টোবর মাস পর্যন্ত চিয়াংকাইসেক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। পরে 
পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তিনি নানকিং শহরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। 
এই সময় চীনে দুটি বিপরীত ঘটনা ঘটে--সোভিযফেট কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন আর জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্বের প্রলার। ১৯৩১-এর ৭ই নভেম্বর 
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সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় এবং চীনের একাংশে সোভিয়েট 
শাসনতন্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়াতে আরম্ত হয় 
জাপানী সামাজ্যতন্ত্রের প্রসার । চিয়াংকাইসেকের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল 
সাম্যবাদী চীনের ধ্বংস সাধন। তাই জাপানী সাম্রাজাতম্বকে মাঞ্চুরিয়ায় 
আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিয়ে তিনি তার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করেছিলেন 
সোভি্বেট চীনের বিরুদ্ধে । 

চীনের সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ফলে চীনে কেন্ত্রী 
সোভিয়েট গভপমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয়; মাও২সেতুঙ তার সভাপতি হন, আল 
লালফৌজের সমস্ত ভার অপিত হল চু'তের উপর । 

১৯৩২-এর প্রারন্তে চীনে কমিউনিজ মের বিনাশকল্পে চিয্লাংকাইসেক জাপানী 
সামাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে কতক গুলি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন । চীনে কমিউনি- 
জমের ধ্বংলসাধনার্থে অর্থ ও অস্্ সাহায্যের বিনিময়ে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে 
জাপানী সাম্রাজ্য বিস্তারের অবাধ স্থবিধা দানই এই চুক্তিগ্ুলির মূল কথ|। 
দেশের এই অবস্থায় চীনা! সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও লালফৌজের সম্মুখে ছিল ছু"টি 
সমস্যা জাপানী সাম্রাজ্যতন্থ্ের খপ্নর থেকে চীনকে রক্ষা করা, আর চিয়াং- 
কাইসেকের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট চীনকে বাচানো। কমিউনিষ্টর। 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ছুটি সমস্যার সমাধানে ব্রতী হল। প্রথমত 
চীন! সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সমগ্র চীনের জনসাধারণের ভিতর চিয়াংকাইসেক 
ও কুয়োমিন্টাউ-এর স্বরূপ উদঘাটিত করে ইন্তেহার বিতরণ করলেন এবং 
চীনকে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের খপ্নর থেকে বক্ষা করবার জন্যে মাঞ্চুরিয়া ও 
উত্তর চীনে জাপানের অগ্রগতি সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে জনসাধারণের নিকট 
আবেদন জানালেন । এছাড়া লালফৌজ কুয়োমিন্টাও-এর সৈন্যদের নিকট ও 
এক আবেদন পাঠাল । সে-মাবেদনের মূল কথা ছিল সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন 
করে জাপানের আক্রমণের প্রতিরোধ । সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনে লালফৌজ 
তিনটি দাবী করেছিল--(১) সৌভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাউ-এর সশস্্ব 
অভিযানের বিরতি, (২) চীনের সমস্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অর্ধিকারের, 
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প্রতিষ্ঠা; (৩) জাপানের বিরুদ্ধে সৈম্ট সমাবেশের অধিকার । এই আবেদন 
কুয়োমিন্টাও-এর সৈম্তদের ভিতর এক আলোডনের সঞ্চার করেছিল। কিন্ত 
বিদেশী সাম্াজ্যতন্ত্রের অর্থে পুষ্ট চিয়াংকাইসেক অচলঅটল ; তিনি আদেশ 
দিলেন যে, সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
কথা যে বলবে তার শান্তি হবে প্রাণদণ্ড। 

দ্বিতীয়ত চিয়াংকাইসেকের তিনটি অভিধানকে ব্যর্থ করে দিয়ে লালফৌজ 
প্রচুর অভিজ্ঞত! অঞ্জন করেছিল । তার! বুঝেছিল যে, প্রতি-আক্রমণ করে 
কুয়োমিন্টাঙ-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই উত্তম পন্থা । স্ৃতরাং চিয়াং- 
কাইসেককে কোন সুবিধা! না দিরে কুয়োমিন্টা৬-এর পরিচালিত দেশ গুলির দিকে 
তারা সশস্ম অভিযান আরম্ভ করল । ফলে ১৯৩২-এ সোভিয়েট চীনকে আক্রমণ 
করা চিয়াংকাইসেকের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় নি; লালফৌজের আক্রমণ থেকে 
আন্মরক্ষার জন্যে সমস্ত বৎসরই চিয়াংকাইদেককে ব্যস্ত থাকতে হরেছিল। 

চিয়াংকাইসেকের চতুর্থ অভিযানের আরম্ভ ১৯৩৩-এর এপ্রিলে । এ-অভিযান 
বিশেষ করে হুঙেই ও কিয়াংসি প্রদেশকে ঘিরেই পরিচালিত হয়েছিল এবং 
অক্টোবর মাপ পর্যান্ত চলেছিল । বিদেশী সাম্রাজ্যতন্বের কাছ থেকে সাহায্য 
পেয়ে চিয়াংকাইসেক এ-অভিযানে চেনচেউ-এর নেতৃত্বে আড়াই লক্ষ সৈন্য 
সমাবেশ করেছিলেন । হুপেইতে প্রথমত লালফৌজ সামঘ্বিক ভাবে হটে যায়। 
লালফৌজের চতুর্থ ইউনিট চীনের স্থদূুর পশ্চিম সীমান্তে শেচুয়ান প্রদেশে 
পিছিয়ে যেতে বাশ্য হয়েছিল। শেচুয়ানে এমে লালফৌক্ত এক অভিনব পন্থা 
অবলম্বন করে-শ্রমিক ও কৃষকদের কমিউনিজমের ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ করে 
তারা শেচুয়ানে মোভিয়েট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করল। শেচুয়ানে সোভিয়েট 
প্রতিষ্ঠায় বুটিশ সামাজ্যতন্ত্র শঙ্কিত হয়ে ওঠে; চীনে তদানীন্তন বৃটিশ প্রতিনিধি 
স্বয়ং শেচুয়ানে গিয়ে কুয়োমিন্টাউ-সেনানায়ক লিউপিয়াওকে সোভিয়েটের 
উচ্ছেদ-কল্পে প্ররোচিত করেন। সে-কাধ্য সম্পাদনের জন্যে কুড়ি মিলিয়ন পাউগ্ড 
'লিউসিয়াউকে ধার দেওয়া হল এবং তিব্বত থেকে বুটিশ বাহিনী শেচুয়ানে 
এএদে লিউসিয়াউকে শক্তিশালী করে তুলল) কিন্তু লালফৌজকে পর্য,াদত্ত 
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করা সম্ভব হল না। অন্যদিকে কিয়াংসি প্রদেশে লালফৌজ কুয়োমিন্টাও-এর 
বাহিনীকে এমন ভাবে পরাজিত করল যে চিয়াকাইসেক মনঃকষ্টে চেনচেউকে 
লিখলেন--লালফৌজের নিকট এ-পরাঁজয় তার জীবনে চরম অপমান এবং 
চনচেও যেন অবিলম্বে লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ স্থৃতীত্র করে তোলে। 
চেনচেও এর উত্তরে লিখলেন--“লালফৌজের ধ্বংস সাধন একদিনের কাজ নয়, 
এ সমস্ত জীবনের কাজ ।” 

পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে চিযাংকাইসেকের চতুর্থ অভিযানের পরিসমাপ্তি 
ঘটল। লালফৌজের নিকট কুয়োমিন্টাউ-এর চতুর্থ অভিযানের পরাজর চীনের 
শাসক ও শোষক সম্প্রদায়কে সন্বস্ত করে তোলে । পঞ্চাশ জন নাংসী সেনানায়ক 
এই চতুর্থ অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল এবং তাদেরই নিদ্দেশান্ুসারে 
কুয়োমিন্টাঙউ-বাহিনী নব রণ-কৌশলে শিক্ষিত হ'য়েছিল। এ-রকম বিরাট 
আয়োজন সত্বেও যখন লালফৌজকে পধু্দস্ত কর! অসম্ভব হ'ল, তখন চিয়াং- 
কাইসেকের বিশিষ্ট মন্ত্রণাদাতা হিসাবে নাৎসী সেনানাপ্ক ফন্‌ সেক্ট জামর্ণানী 
থেকে চীনে আগমন করেন । জার্মানীতে কমিউনিন্ট দমনে ফন্‌ সেক্ট খ্যাতি 
অজ্জন করেছিলেন । চীনের বিপ্রবান্দোলনকে গণবিপ্রবের রূপ দেবার জন্যে 
বিপ্লবী নেতা সুন্ইয়াঘসেনের মন্ত্রণাদাত|৷ ছিলেন বরোদিন? তিনি এসেছিলেন 
সোভিয়েট রাশিয়া থেকে । দশ ব্সর পরে চীনের গণ-আন্দোলনকে সমূলে 
ধ্বংস করবার জন্যে চীনের বাষ্রনেতা চিয়াংকাইসেকের মন্ত্রণাদাত। হলেন 
সেনানায়ক ফন্‌ সেক্ট ; তিনি এলেন নাখসী জামণনী থেকে। 

চীনে পদার্পণ করে ফন্‌ সেক্টের প্রধান কাজ হ'ল সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে 
পঞ্চম অভিযানের আয়োজন করা । ফন্‌ সেক্ট জামণনী থেকে অভিজ্ঞ নাসী 
সেনানায্নক এনে চিয়াংকাইসেকের. পঞ্চম অভিযানের জন্যে কুয়েমিন্টাউ-এর 
সৈশ্বাহিনীকে প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। শুধু যে নাৎসী জামণনী চিয়াং- 
কাইসেকের সাহায্যের জন্যে এসেছিল তা নয়; রুশবিপ্রবের পর সোভিয়েটের 
গৃহশক্র যুডেনিচ, ডেনিকিন, রাঙ্গেল ও কল্চাক্কে সাহায্য করেছিল পৃথিবীর 
ধনতান্ত্রিক রাষ্্রসমূহ ; চীনের ক্ষেত্রে ও সাম্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে চিয্াং- 
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কাইসেকের সংগ্রামের সাহায্যার্থে এলো বুটেন, জাপান ও আমেরিকা । 
নানকিৎ গভর্ণমেণ্টকে পাচ মিলিয়ন পাউও ধার দিল এবং চিয়াংকাইসেকের 
পঞ্চম অভিযানের স্থবিধার জন্যে ক্যাণ্টন-হাঙ্কাউ রেললাইন সম্পূর্ণ করতে 
আরস্ত করল। জাপান ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ক'রে মাঞ্চুকুয়ো স্থষ্টি করে- 
ছিল (১৯৩২ ) এবং চিয়াংকাইসেক মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন ১৯৩৩.এ প্টাঙকুট,সে” 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন । পরে চীনে তদানীন্তন বুটিশ প্রতিনিধি স্তর মাইলস্‌ 
ল্যাম্প সনের চেষ্টায় নানকিং গভর্ণমেণ্ট ও জাপানী সাম্রাজ্যতন্থের ভিতর অনেক- 
গুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়; এই চুক্তিগুলির মূল কথা হচ্ছে উত্তর চীনে জাপানের 
গাশ্রাজা বিস্তারের পরিকল্পনাকে নানকিং গভর্ণমেণ্ট বাধা দেবে না এবং তার 
বিনিময়ে লালফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নানকিং গভর্ণমেণ্টকে জাপান অর্থ ও 
রণসস্তার দিয়ে সাহায্য করবে । আমেরিক। “গম ও তুলার ধার হিসাবে” 
পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার এবং “বিমান-চালনার ধার” হিপাবে চল্লিশ 
মিলিঘ্ন ডলার নানকিং গভরশমেণ্টের হাতে দ্িল। নানকিং গভর্ণমেণ্ট 
আমেরিকাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধের সমস্ত বিমানপোত আমেরিকা থেকেই 
কেনা হবে। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এর ভিতর চিয়াংকাইসেকের বাহিনীকে শক্তি- 
শালী করবার জন্যে আমেরিকা ও কানাডা থেকে তিন শত বিমানচালক চীনে 
এসেছিল। এ ছাড়া সাম্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যয় সঙ্ুলানের 
জন্যে চিয়াংকাইসেক চীনে আফিম বিক্রী আইনান্ুমোদিত করলেন; হিসাব 
কবে দেখা গিয়েছিল যে, এ-ভাবে নানকিং গভর্ণমেণ্টের রাজন্ব-ভাগারে প্রতি 
বৎসর ছু'শ মিলিয়ন ডলার আসবে । 

এ-ভাবে সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত হয়ে নয় লক্ষ সৈন্য ও প্রচুর রণসম্তার 
নিয়ে চিয়াংকাইসেক আরম্ভ করেন তার পঞ্চম অভিযান । এ-অভিযাঁন চলেছিল 
১৯৩৩-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৪-এর অক্টোবর পধ্যন্ত প্রধানত কিয়াংসি 
প্রদেশকে কেন্দ্র করে। এ-অভিষানে সেনানী ও অন্ত্বলে বলীয়ান কুয়োমিন্- 
টাঙ-বাহিনী নব নব কৌশলে সোভিয়েট চীনকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে 
ঘিরে ফেলে। কুয়োমিন্টাউশবাহিনীর আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিহত 
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করতে ন| পেরে লালফৌজ পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়; কিন্ত কোথাও লাল- 
ফৌজ আন্মসমর্পণ করেনি । কিংয়াসি প্রদেশে লালফৌজের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে 
ওঠে । চিয়াংকাইসেক আশান্বিত হয়ে ভাবলেন যে, লালফৌজের অন্তিম অবস্থা! 
আগতপ্রায়। কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত লালফৌজকে ধ্বংদ কর! সম্ভব হয়নি এবং 
চিয়া.কাইসেকের পঞ্চম অভিযান অমীমাংসিত থেকে গেল । কিয়াংসি প্রদেশে 
যখন লালফৌজের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে, তখন স্থুইকিনে কমিউনিস্ট সেনা- 
নায়কদের এক সামরিক সম্মিলনে লালফৌজকে নতুন ঘণাটিতে সরিয়ে 
আনা স্থির হয়। উত্তর-পশ্চিম চীনের সেন্সি প্রদেশ হ'ল এই নতুন 
ঘাটি। 

এ-স্কলে লালফৌজের শক্তির উৎন ও কিয়াংসি, ফুকিয়েন, হুনান, আনহুই 
প্রভৃতি স্থানে মোভিয়েটের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়৷ 
বর্তমানে যখনই কোন দেশে গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে সে-দেশের জনগণ জীবন 
পণ ক'রে সংগ্রাম করতে আরম্ত করে, তখনই সাম্রাজ্যতন্ত্ী শক্তিবর্গ তারম্বরে 
ঘোষণ| করতে থাকে--“সোভিয়েট রাশিয়া সাম্যবাদ প্রচারের নতুন কেন্দ্র 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে এ দেশকে অর্থ ও অস্ত্শস্্র দিয়ে সাহায্য করছে ।” চীনের 
লালফৌজ যখন চিয়াং-এর সমস্ত অভিষানকে ব্যর্থ করে দিল, তখন সাম্রাজ্যবাদী- 
দের মুখ থেকে এ কথাই নির্গত হয়েছিল ; সোভিয়েট রাশিয়া অপ্ধ দিয়ে 
সোভিয়েট চীনকে সাহাধষ্য করছে । প্ররুূত পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়। থেকে চীনের 
লালফৌজ অর্থ বা অস্ত্রশস্ম কিছুই পায় নি। লালফৌজ গেরিলা-রণকৌশলের 
সাহাব্যে কুয়োমিন্টাঙ-এর সৈন্তবাহিনীকে পর্ধ,াদস্ত ক'রে তাদেরই অস্তশত্্ কেড়ে 
নিয়ে সোভিয়েটের জনগণকে স্পজ্জিত করে তুলেছিল। লালফৌজের জয়ের 
অন্যতম কারণ চীনা পসোভিয়েটের স্থুসংবদ্ধ শক্তি, বৈপ্রবিক প্রগতি ও 
সোভিয়েটের উপর জনগণের অটুট বিশ্বাস । 

১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে নিখিল-চীন মোভিয়েট কংগ্রেসের দ্বিতীক্ম 
অধিবেশন হয় স্থইকিনে। চীন রিপাব্রিকের সভাপতি মাওংসেতুঙ প্রথম 
কংগ্রেসের পর থেকে সোভিয়েটের কাধ্যাবলীর এক ইতিহাস প্রদান করেন। 
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সে-ইতিহাসে দেখা যাঁয় যে, সোভিয়েট-চিহ্িত দেশগ্ুলিতে, সামন্ততান্ত্িক 
ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে এবং সমস্ত জমির মালিক হয়েছে রুষকের! । 
আথধিক ও জমি বণ্টনের দিক থেকে সোভিয়েট এতদূর শক্তিশালী হ'য়ে 
উঠেছিল যে জনগণের দৃষ্টি সোভিয়েটের কন্মধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । 
অভিজ্ঞত1 দিয়ে চীনের জনগণ বুঝেছিল যে সোভিয়েটই তাদের আশা-আকাজ্কার 
একমাত্র প্রতীক। এমন কি কুয়োমিন্টাউ-শাসিত জনপদের জনগণ পধ্যস্ত 
লোভিয়েটের কন্মপ্রনালী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল; তাই তারা বিবিধ, 
উপায়ে লালফৌজ্কে অনেক ক্ষেত্রে সাহাবা করেছিল। প্রথম কংগ্রেসের পর 
থেকে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট চীনের 
অগ্রগতি লক্ষ্য করবার বিষঘন। জনগণের ভিতর শিক্ষার বিস্তারকল্পে সহশ্র 
সহম্্র সাধারণ ও নৈশ বিদ্যালর এবং ক্লাবের প্রতিটা, মেয়েদের শিক্ষার 
জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব, দিউকিনে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্ালয় 
স্থাপন, সর্বত্র পত্রিকার প্রকাশ, বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্ঠে থিয়েটানু 
স্থাপন প্রভৃতি পোভিয়েট চীনের জনগণের জীবনে নতুন উষার আলে! এনে 
দিয়েছিল। লালফৌজের কাজও অনেক দূর অগ্রপর হয়েছিল। ১৯৩১-এর 
প্রথম কংগ্রেসে পোভিয়েট গভর্মমেন্টের “কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সমরপরিচাঁলনা- 
সমিতি” স্থাপিত হয়েছিল । ফলে লালফৌজের কন্মাবলী স্থনিয়ন্ত্রিত করবার অনেক 
স্থবিধা হয়। এই পরিচালক-সমিতি দ্রিকে দ্রিকে জনগণের মধ্যে লালফৌজের 
শাখা-প্রশাখ! স্থাপন ক'রে লালফৌজকে শক্তিশালী ক'রে তোলে । ১৯৩৩-এ 
সিউকিনের নিকটেই লালফৌজের কেন্দ্রীয় সামরিক বিগ্যা়তন তিন সহম্ত্র সেনা- 
নায়কের সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েট চীনকে রক্ষা করবার জন্যে জনগণ স্বতঃ- 
প্রণোদিত হ'য়ে লালফৌজে যোগদান করেছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল 
সহজ ও সরল; তার্দের সম্মুখে ছিল এক স্থমহান আদর্শ সোভিয়েট চীনকে 
বিপদমুক্ত করে বাঁচিয়ে রাখা । সমর-পদ্ধতির দিক থেকে তারা সাধারণত 
চারটি স্লোগান ব্যবহার করত £-_- 

(0) শক্র যখন এগুবে, আমরা তখন পিছু হটবো ) 
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(২) যখন শত্র আসবে এবং বিশ্রাম নেবার সম্কল্প করবে আমরা তখন 
হঠাৎ আক্রমণে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলব; 

(৩) যখন শত্রু এড়িয়ে যেতে চাইবে, আমর। তখন তাদের আক্রমণ করব; 

(৪) যখন শক্র পিছু হটবে, আমরা তখন তাদের তাড়া করব। 

লাল ফৌজেন এই জনভিত্তি ও রণকৌশলই চিয়াংকাইসেকের অভিযানের 
বার্থতার প্রধান কারণ। তবে চিয়াংকাইসেকের অভিযানের ব্যর্থতার 
অন্থনিহিত আর একটি কারণ, কুয়োমিন্টাও-এর সৈম্যবাহিনীর ভিতর চাঞ্চলোর 
হষ্টি। পৌভিরেটের কন্মপন্থায় কুয়োমিন্টাও-এর সৈশ্য-বাহিনী দিন দিন 
আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। তাঁদের ভিতর একটি প্রশ্ন সুস্পষ্টভাবে দেখ! দেয়__ 
কেন তার! তাদের নিজেদের ভাইবোনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে? কিসের 
জন্যে? শুধু মুষ্টিমের স্বার্থান্বেষী জমিদার ও ধনিকের সুবিধার জন্যে নর কি? 
এই রূকম ভাব্ধারায় অন্প্রাণিত হয়েই ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে কুয়ো মিন্টাঙ-এব 
অষ্টবিংশ রুট ফৌজ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । চীনের ইতিহাসে এ-বিডোহ 
নিওটু বিদ্রোহ নামে খ্যাত। 

কমিউনিস্টদের দৃষ্টি শুধু সোভিয়েট চীনের উপরূই শিবদ্ধ ছিল না1। উত্তর 
চীনে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত না করলে চীনের স্বাধীন অস্থিত্ব যে 
বিলুপ্ত হবে তা কমিউনিস্টরা বুঝেছিল। তাই চিয়াংকাইসেকের নৃশংস 
অত্যাচার সত্তেও ১৯৩১-এ জাপানের অগ্রগতি 'গ্রতিভত করতে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াংকাইসেকের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রস্তাব করে। 
১৯৩২-এ প্রথমে কমিউনিস্টরা সাংহাইতে নানকিং গভর্ণমেণ্টের স্ন্যদলের সঙ্গে 
একত্র হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চেয়েছিল । কিন্তু চিয়াংকাইসেক 
কমিউনিন্টদের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তখন চীনের 
সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯৩২, কেব্রুয়াবী)। 
মাভিয়েট চীন তখন কুয্বোমিন্টাউ-বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। স্থতরাং 
-যুদ্ধ ঘোষণায় কাধ্যত জাপানের কোন অন্থবিধা হয় নি। অবশ্য কেংচিমিং- 
এর নেতৃত্বে, লালফৌজের একটি শাখা জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে 
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উত্তর চীন অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল; কিন্ত পথিমধ্যে চিয়াংকাইসেক কেং- 
চি-মিংকে কৌশলে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন । চিয়াংকাইসেকের 
নিকট তখন জাপানী আক্রম্ণকানীর চেয়ে কমিউনিস্টরাই ছিল বড 
শক্র। জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট চীনের যুদ্ধ ঘোষণার পর কমিউনিস্টরা 
জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আক্রমণ প্রতিরোবকল্পে চীনের সমস্ত পসৈন্তবাহিনীর এক 
সম্মিলিত ফ্রণট গঠনের জন্যে জনসাধারণ ৪ সৈন্যদের আহ্বান করে এক প্রচার- 
পত্রিক! প্রকাশ করে। ১৯৩৩-এর প্রারস্তে মৌভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণ। 
করল যে, গৃহযুদ্ধ এবং সোভিয়েট ও লালকৌজের বিরুদ্ধে অভিযানের বিরতি, 
জন্গণের ব্যক্তি-স্বাধীনত। ও গণতান্ত্রিক অধিকারেন সংরক্ষণ এবং জাপ-বিবরোধী 
যুদ্ধে জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র জুসজ্জিত করবার ভিত্তিতে যেকোন শ্বেতবাহিনীর 
সঙ্গে সহযোগিত! করতে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্রস্তুত । 

১৯৩৪-এ পারিপাশ্বিক অবস্থা বিচার করে সোভিয়েটের রাষ্ট্রনেতা ও 
লালফৌজের সেনানায়কেরা উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি প্রদেশে সোভিয়েট 
গভর্ণমেণ্টের বাষ্রকেন্দ্র সরিয়ে আনবার দিদ্ধান্ত করে। এ-সিদ্ধান্তের কারণ, 
প্রথমত চিয়া.কাইসেকের পঞ্চম অভিযানের ফলে উদ্ভুত কিয্নাংসি প্রদেশে লাল- 
ফৌজের সন্কটাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তিপ্রর়াদ এবং দ্বিতীয়ত উত্তর চীনে জাপানের 
অগ্রগতি প্রতিহত করবার আকাজ্ষা। কিরাংসি প্রদেশে লালকফৌজের 
অবস্থা আদৌ অনুকুল ছিল না। অক্ষত অবস্থায় রণসম্ভার ও সৈন্ভ নিয়ে 
পশ্চাদপসরণ করাই ছিল তখন শ্রে্ঠ রণনীতি; আর জাপাদীদের বিরুদ্ধে 
ংগ্রাম করতে হ'লে উত্তর চীনে সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন | এই 
দুই দিক বিবেচনা ক'রে সোভিয়েট-নেতারা উত্তর-পশ্চিম চীনে সোভিরেট 
গভর্ণমেণ্ট সরিয়ে এনেছিলেন । কিন্তু একাজ সহজে হর নি। সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্ট সরিয়ে আনার অর্থ দক্ষিণ চীনের সোভিয়েট-চিহিত প্রদেশ- 
সমূহের লালফৌজ, জনসাধারণ, কলকারথানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরিয়ে আনা__ 
ক্ষেপে নব প্রদেশ অভিমুখে একটি জাতির অভিযান । এ-অভিযানের পথে 
বিশ্প প্রচুর। সোভিয়েটগুলি তখন কুয়োমিন্টাউ-এর বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ 


চিয়াংকাইসেক ও লালফৌজ ৪১ 


ছিল। কিয়াংসি প্রদেশেই লালফৌজের প্রদান অংশ কুয়োমিন্টাউ-বাহিনীর 
তীত্রত। অনুভব করছিল । এমতাবস্থায় শত্রুর ব্যহ ভেদ ক'রে একটি জাতির 
পশ্চাদপসরণ যে বিপদসঙ্কুল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্ত কমিউনিস্ট- 
দের দৃঢ় সক্কল্পই সমস্ত বাধাবিস্ব অপসারিত করে ধিয়েছিল। লালফৌজের 
প্রধান অংশ, স্হম্র সন কষকদের এ বিরাট অভিযান আরম্ভ হয় ১৯৩৪-এব 
১৬ই অক্টোবর । রুনকদের ভিতর ছিল বুদ্ধ, যুব নারী, পুরুষ ও শিশু এবং 
সঙ্গে ছিল ভারবাভী জন্কর পিঠে কারখানার যন্থপাতি ও মুল্যবান সামগ্রী । 
১৯৩৫-এর অক্টোবরে চীনা সোভিয়েট দক্ষিণ চীন থেকে শেচয়ান আর কান্স্থ 
প্রদেশ পার হ'য়ে ১৮৮৮ লি (তিন লি'তে এক মাইল ) বা ৬০০০ মাইল বাস্তা 
অতিক্রম করে শেনসি প্রদেশে এসে অধিষ্ঠিত হ'ল। দক্ষিণ চীন থেকে 
শেনসিতে আনতে চীনা-মোভিয়েট ও লালফৌজেন ৩৩৮ দিন লেগেছিল। 
এই ৩৬৮ দিনের এমন একটি দিনও ছিল ন1 যে-দিন লালফৌজকে শক্রর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে হয় নি। সর্বসমেত তুষারাবৃত আগ্ারটি পর্বতমালা ও 
চবিবশটি নদ-নদী তারা অতিক্রম করেছিল । তার অগ্রপর হয়েছিল বারটি 
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে পথিমধ্যে তারা বাঁঘট্রিটি নগর অধিকার এবং 
দশটি প্রদেশের সামন্ততন্ধের সৈম্দের পধু্দস্ত করেছিল। এ ছাড়। সর্বদাই 
কুয়োমিন্টাঙ-এর সৈন্যদের পরাস্ত করে তাদের অভিযানের পথ প্রশস্ত করতে 
হয়েছিল । চীনের চুদর্ষ আদিম অধিবাসীদের অধিকারস্থ ছরটি শহরের মধ্য 
দিয়েও তাদের যেতে হয়েছিল; এ শহরগুলিতে দীর্ঘকাল যাবৎ কোন চীন! 
বাহিনী প্রবেশ করতে পারে নি। এ-ভাবে শত দুঃখ-কষ্ট করণ করে সোভিয়েট 
চীনের জনগণ ও লালফৌজ তাদের গন্তব্য স্থানে এসে পৌছল। ইতিহাসে 
এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল-_এর কাছে হ্বানিবলের আল্পস্‌ অতিক্রম প্রহসন মনে 
হয়। বিপ্রবী চীনের ইতিহাসে এ অভিযান দীর্ঘ অভিবাত্রা (1070৫ [49700) ব। 
চাঁউচেও নামে প্রসিদ্ধ | 

লালফৌজ শুধু ৬০০* মাইল অতিক্রম করেই তাদের গন্তব্য স্থানে এসে 
পৌছায় নি-পথিমধ্যে তারা চীনের জনগণের ভিতর কমিউনিজ মের বাণী 


৪২ বিপ্রবী চীন 


প্রচার করতে করতে এসেছে । বিশ কোটা চীনবাসীর ভিতর দিয়ে পথ করে 
তারা এসেছে যুদ্ধ করতে করতে । যেখানেই তারা নতুন শহর বা গ্রাম 
অধিকার করেছে সেখানেই বড বড় সভার ব্যবস্থা করে কমিউনিজ মের আদশ, 
মোভিয়েটের কন্মপন্তা, সোভিরেট শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি, কুষক-আন্দোলনের 
তাৎ্পব্য, কুঘকদের ভিতর সোভিরেট কি রুকম ভাবে জমি ব্টন করে দিয়েছে, 
চীনকে জাপানের খগ্পর থেকে রক্ষা করবার জন্য সোভিয়েটের কশ্মধারাঁএ 
সকল বিঘঘু পরিষ্কার ভাবে জনগণকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের সোভিয়েটের 
দিকে টেনে এনেছে । শুধু এই নর, এ সব স্থানে ধনীদের শোধণব্যবস্থা ও 
দাসপ্রথার অবসান ঘটিম়েছে, জমিদারদের জনি কক্ষষদের মধ্যে ব্টন করে 
দিয়েছে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য শত শত ক্ূুমককে 
অপ্রশস্থে সথসজ্জিত করেছে । 

লালফৌজের এ অভিযান দেখে মনে হর, এ অভতপূর্ব ঘটনা সম্ভব হল কি 
করে? এর প্রথম কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, দ্বিতীয় কারণ সোভিয়েট 
জনগণের অদ্ভুত কৌশল, অনমিত তেজ ও সাল, সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও বৈপ্লবিক 
প্রেরণা । 


উভ্ভল্প-সশ্পি্ি লীন ক্কলন্সিউন্নউল্লা ও 
চঙ্গা স্লম্সলেহুজিনম্সাঙ 


বর্ধমান চীন-জাপান যুদ্ধে চীনে জাপানের অত্যাচার উৎপীড়নের বীভঙ 
নগ্র রূপ দেখে জগতবাসী আজ স্তম্ভিত। কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়নের এ দৃশ্ঠ 
চীনে অভিনব নয়; জাপানীরা চিয়াংকাইসেকের পদাস্ক অনুসরণ করেছে মাত্র 
চীনে সাম্যবাদ ধ্বংসকল্পে সোভিয়েট চীনের জনসাধারণও তাদের প্রতি 
সহানুভূতিসম্পন্ন চীনের জনগণের উপর চিয়াংকাইসেক যে নৃশংস অত্যাচারের 
৩ ভাঁরণা করেছিলেন ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি জাপানীরাই চীনে করেছে । 
চিয়াংকাইসেকের পাঁচটি অভিযানের ফলে সৌভিয়েট চীনের জন-সংখ্যা ছ'লক্ষ 


উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টরা ও চাঙ স্য়েহলিয়াও ২৩ 


কষে গিয়েছিল। চিয়াৎকাইসেকের অন্চরেরা সোভিয়েটের সহম্র সতম্র 
শিশুকে হ্াঙ্কাউ ও অন্যান্য শহবের ফ্াক্টবীর মালিকদের কাছে, স্হম্নম সহমত 
তরুণীকে গণিকালয়ের স্বত্বাধিকারীর নিকট নিক্রয় করেছে । সোভিয়েটের বে- 
জনপদে চিরাংকাইসেকের সেনানী মুহ্টের জন্য প্রদেশ করেছে, সে-জনপদ 
শুশীনে, মরুভমিতে পরিণত কনে তারা ফিরে এসেছে । যেখানে এই 
সেনানী গিয়েছে সেখানে প্রথমে ভাদের দষ্টি পড়েছে মেয়েদের উপন্র- 
মেয়েদের ভিতর যাদের বব (001১7১91। করা চুল এ স্বাভাবিক পা দেখেছে 
তাদের উপর প্রথমে করেছে পাশবিক অত্যাচার, তারপর কমিউনিস্ট ব'লে তত্যা 
করেছে গুলি কারে, কিন্তু যাদের চোট পাঁ ও মুক্ত বেণী দেখেছে তাদের 
নিজেদের ভোগবাসন! চরিতার্থ করবার চন্য ভাগ করে শিরেছে। সেকাহিশীৰর 
ইতিবৃত্ত স্থানাভাবে এখানে দেয়া সম্ভব নর, তবে ছু” একটি দৃষ্টান্তের উল্লেগও 
প্রয়োজন | 

-_-১৯৩৩-এর জ্ন-জুলাই ।  চিরাংকাইসেকের সৈশ্যাদল শউন্-চাই 
শহরটি কয়েক ঘণ্টার জন্য অধিকার কনে। লালফৌজের আগমনে তাব| 
পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই কয়েক ঘন্টার ভিতরই তারা এ শহরটিকে 
শ্মশানে পরিণত করেছিল। লালফৌজ বখন এসে উপস্থিত হ'ল তখন এ 

[হবে মাত্র কয়েকজন বৃদ্ধ ও নুদ্ধা জীবিত ছিল। সেই জীবিতদের ভিতর 
কয়েকজন বুদ্ধ লালফৌজের সেনানায়কদের নিয়ে গেল নিকটবন্ঠা এক 
উপত্যকায় ; স্খোনে স্থয্যের আলোতে পড়ে রয়েছে অন্ধনগ্র অবস্থায় সতেবটি 
তরুণীর মৃতদেহ । প্রথমে চলেছে তাদের দেহের উপর অমানুষিক বর্বরোচিত 
অত্যাচার; পরে তাদের হত্যা করে চিয়াং-এর অন্ুচরেরা পলায়ন 
করেছে। 

মা" চেঙ শহরে চিয়াংকাইসেকের সৈন্যদল পালিয়ে যাবার পর বখন লাল- 
ফৌজ এল তখন তারা সেই পুরাতন নৃশ্য-ই দেখল ।--মাঠের ভিতর পড়ে 
রয়েছে বার জন কমিউনিস্টের মৃতদেহ বিকৃত অবস্থায় *** দেহ থেকে চামড। 
ছড়ে নেওয়!, চোখ উঠানো । 


৪8 বিপ্লবী চীন 


হয়াংকাওঙ-এ লালফৌজ এসে দেখল, চারশত নরনারীর মৃতদেহ স্ব,পীক 
হয়ে পড়ে আছে ; দেখে মনে হ'ল কিছু সময় পূর্বেই তাদের হত্যা কর 
হয়েছে ।--৮ 

এ রকম দৃষ্টান্ত অগণিত। কিন্ত তবুও সাম্যবাদী চীনকে জয় কর 
চিয়াংকাইসেকের জীবনে সম্ভব হয় নি। অত্যাচার, উৎপীড়নে কমিউনিস্টর 
বিচলিত হয় নি, তাদের আদরশকে জযযুক্ত করতে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বীরে, 
মত বন্ধুর ছুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছে । 

উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি প্রদেশে অধিষ্ঠিত হ'য়ে কমিউনিস্টরা জাপানে 
অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করবার সিদ্ধান্ত করল। কিন্ত চিরাংকাইসেকের জন্য এ 
সিদ্ধান্ত কাধ্াকরী ক'রতে কমিউনিস্টরা সমর্থ হয়নি। শেনসিতে, 
চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে আরন্ত করেছিলেন 
জাপানীদের উত্তর চীন অভিমুখে অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন 
কমিউনিস্টরা তখন দু'টি কর্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেছিল । প্রথমত 
কুয়োমিন্টাউ-এর আক্রমণ থেকে সোভিয়েউ চীনকে বাঁচানো এবং সঙ্গে সঙ্গে 
জাপ-আকব্রম্ণ প্রতিরোপকল্পে সম্মিলিত ফ্ণ্ট গঠন ; দ্বিতীরত্, শেনমি ও তার 
পার্খবস্তী দেশসমূহে সৌভিয়েটের আদর্শ প্রচার করে জনগণকে কমিউনিজমেও 
ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ কর! এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য উত্তর-পশ্চিঃ 
চীনের ছুদ্ধর্য মুললমানদের নিজেদের দিকে টেনে আনা । 

উত্তর-পশ্চিম চীনে অধিষ্ঠিত হয়ে কমিউনিস্টরা চীনে সোশালিজ মে. 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হ'ল। দক্ষিণ চীনে, বিশেষ করে কিয়াংশি প্রদেশে 
অবস্থান কালে সোশালিজমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার স্থৃযোগ ও অবস 
কমিউনিন্টদের ছিল না; সোভিযেটের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তখন তাদে: 
কুয়োমিন্টাও-এর সৈন্দলের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করতে হয়েছিল 
আর তখন তার! সোশালিজ ম্‌ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে বিপ্লবকে চীনের সর্বব 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করবার কাধ্যেই ব্যাপৃত ছিল। উত্তর চীনে এট 
কম্উনিস্টর! তাদের আদর্শকে বান্তবে পরিণত করবার অনেক হৃযোগ-স্থবিং 


উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টরা ও চা সুয়েহলিয়াড ৪৫ 


পেল। ইতিমধ্যে চীনের প্রায় সর্বত্রই বিপ্লবান্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু 
উত্তর চীনের আভ্যন্তরিক আথিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতি তখন এত 
অন্রন্নত যে, সোশালিন্ট অর্থনীতির কথা উত্থাপন করাও কমিউনিস্টদের পক্ষে 
বিপজ্জনক ছিল। কমিউনিস্টদের কর্তব্য সর্বদ1 পারিপাশ্থিক অবস্থার বিচার । 
স্ৃতরাৎ উত্তর চীনে সোশালিজ মের আশ প্রবর্তনের চেষ্টা না করে তৎকালীন 
সমন্য। সমাধানে সচেষ্ট হওয়া কমিউনিস্টরাঁ যুক্তিযুক্ত মনে করল । উত্তর চীনের 
প্রদেশগ্ুলি ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান-_ পামন্ত-ব্যবস্থার চিহ্ন তখনো! সেখানে 
পরিস্ফুট | স্থতরাং ভরমিম্বত্ব ও ট্যাক্স সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানে কমিউনিস্টরা 
ব্রতী হল; ক্ুষকদের ভিতর জমি বণ্টন৪ জমিদারদের ট্যাক্স থেকে কৃষকদের মুক্ত 
করাই ছিল তখন প্রধান কাজ। চীনের কমিউনিস্টদের এ-কম্মপদ্ধতি রাশিয়ার 
নারডনিক-বের ( ৪:০৪ ) প্রতিক্রিয়াশীল কশ্মপদ্ধতির ন্যায় মনে হওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। কিন্ত এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষকদের ভিতর 
জদি বণ্টনই কমিউনিঞ্টদের প্রান লক্ষ্য ছিল না-চীনে সোশালিজম্‌ 
প্রতিাকল্পে কঘকদের মধ্যে জদি বণ্টন শুধু একটি মাত্র পন্থা, যার ফলে সহস্র 
সহন্ন রধককে সোভিয়েটের পতাকাতলে সমবেত করা গিয়েছিল | কমিউনিপ্ট- 
দের লক্ষা | চীনে মার্ক স্-লেনিন-বিবৃত সোশালিস্ট রাষ্ট্রের সংস্থাপন-_ একথা 
স্ম্পষ্টভাবে ১৯৪১-এর নিখিল-চীন-সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই 
ঘোধিত হয়েছিল । 

কমিউনিস্টদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে উত্তর চীনে, বিশেষ করে, 
শেনসিতে সোভিযেট শাসন-ব্যবস্থা প্রবন্তিত হল । সৌভিয়েট গ্রাম্গুলি গণ- 
তান্বিক অধিকার পেয়ে সোভিয়েট শাসনতন্বের স্তম্ভ হয়ে দাড়াল । সাধারণ 
শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্া, রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রসার, লালফৌজের 
বিস্ত তি প্রভৃতির জন্য সোভিয্নেটের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার সমিতির আবির্ভাব 
উত্তর চীনের কৃষকদের জীবনে এক নব যুগের সুচনা করেছিল । 

উত্তর চীনে সোভিয়েট শাসনতন্ব প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা জাপ- 
আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে উত্তর চীনের এক কোটা দুদ্ধর্য মুনলমান জনগণকে 


৪৬ বিপ্লবী চীন 


নিজেদের দিকে আনবার চেষ্টা করছিল। মুসলমানদের মধ্যে কমিউনিস্টদের 
প্রচারকাধ্যের ফলে অনেক মুনলমান যুবক কমিউনিস্ট ভাবধারার অনুপ্রাণিত 
হয়ে ওঠে। ১৯৩৬-এর প্রথম ভাগে ঘখন লালফৌজ নিউশিয়া এবং কানস্থ 
প্রদেশ অতিক্রম করে গীত নদী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন এ ছুই প্রদেশের 
মুদলমানদের মধ তার! তাদের আদর্শকে ভালোভাবে প্রচার করেছিল এবং 
কুয়োমিন্টাউ ও চিয়া"কাইসেকের যথার্থ রপ তাদের সম্মথে উদঘাটিত করেছিল । 
লালফৌজ মুসলমানদের প্রধানত এই সকল প্রতিশ্ণতি দিয়েছিল £ 

(১) অতিরিক্ত ট্যাক্স বন্ধ করা; 

(২) স্বয়খশাসিত “(40600011009 )৮” মোসলেম গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় 
সাহায্য কর! ; ূ 

(৩) বাধ্যতামূলক সেন। সংগ্রহের (00108071610) অবসান ঘটানো; 

(৪) কুষক ও শ্রমিকদের সমস্ত দেনা বাজেয়াফত করা) 

(৫) মৌস্লেম সংস্কৃতিকে রক্ষা করা ; 

(৬) সকলকে ধশ্মের স্বাধীনতা দেএয়া; 

(৭) জাপবিরোদ্ী মোস্লেম সৈম্তবাহিনী গঠনে সাহায্য করা; 

(৮) সমগ্র চীনের, বহিমর্গোলিরা, সিউকিঙও ও সোভিযেট রাশিয়ার সমস্ত 
মুদলমানদের একত্রিত করতে সাহায্য করা । 

এই প্রতিশ্রিতিগুলিকে কাধ্যকরী করতে কমিউনিস্টদের আন্তরিক চেষ্টা 
উত্তর চীনের মুসলমানদের মুগ্ধ করেছিল । ফলে মুসলমানেরা কমিউনিন্টদের 
সঙ্গে সহযোগ স্থাপনে আগ্রহাপ্বিত হয়ে ওঠে । ১৯৩৬-এর মে মাসের মধ্যে 
তারা মুদ্লিম লালফৌজ গঠন করে তোলে কমিউনিস্টদের কণ্মধারা দেখে 
মুমলমান জনগণ এমন আকুষ্ট হয়েছিল যে, তখন তারা বলতো--“আমাদের শত্রু 
জমিদার, ধনিক, অত্যাচারী শাসক ও শোষক সম্প্রদায় এবং জাঁপানীরা । 
আমাদের প্রধান উদ্দে্ট চীনের বিপ্লবান্দোলনকে সার্থক করা .-" মুসলমান 
জমিদার ও ধনিক অন্তান্য চীন! জমিদার ও ধনিকদের মতই অত্যাচারী । 
*** নিষ্ুর শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম--তা 


উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টরা ও চাঙ সুয়েহলিয়াউ ৭৭ 


তারা হোক না মুসলমান । চীন লোভিযেট গভর্ণমেণ্ট ও কমিউনিস্টরাই 
আমাদের মিত্র... ৮ 

১৯৩৬-এর জুলাইর মধ্যে মুনলমান জনগণের ভিতর কমিউনিস্টদের কান্গ 
এতদূর অগ্রসর হয়েছিল থে, নি€শিয়1 প্রদেশের মুনলমানগণ গ্রামে গ্রামে তাদের 
সোভিযেট স্কাপন করেছিল এবং উ€য়া৬ পা€-তে সোভিয়েট স্থাপন উদ্দেশ্টে 
তথাকাঁর মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে প্রতিনিধি৪ 
পাঠিয়েছিল। এ বংস্রই সেপ্টেম্বর মাসে নিউশিয়া-তে সেখানকার সোভিয়েট 
গ্রাম হ'তে নির্বাচিত তিন শত প্রতিনিধি এসম্মেলন আহ্বান করেন এবং সে- 
সম্মেলনে একজন সভাপতি নির্বাচন ক'রে ভারা অস্কার়ী মোস্লেম সোভিয়েট 
গনভরণমেন্টের প্রতিষ্টা করলেন । লালফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য জাপ-বিরোধী মোস্লেম সৈন্যবাভিনী গঠনের 
প্রস্তাব সেই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য । এভাবে অতি অল্পকালের ভিতর কমিউনিস্ট 
ও মুসলমানদের.ভিতব মৈত্রী স্কাপন৪ সদঢ ভয়ে ওঠে। 

রং চি ্ রহ 

উত্তর চীনে যখন কমিউনিস্টরা সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হযে উঠছিল 
তখন চীনের বুক থেকে কমিউনিজ ম্‌ উচ্ছেদ করবার ভাঁর ছিল চাঁডস্তয়েভলিয়াও 
ও তাঁর তুউপেই বাহিনীর উপর (উত্তর-পূর্ব চীনের সৈম্যবাহিনী ভুউপেই 
বাহিনী নামে খ্যাত )। 

১৯৩১ সালে চাঙ-স্থরেহলিয়াউ ছিলেন মাঞ্চুবিয়ার অধীশ্বর । মাঞ্চুরিয়ার 
শাসনকর্তৃত্ব তিনি উত্তরাধিকারস্তত্রে তার পিতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন । 
তবে তিনি মাঞ্চুরিয়ার উপর নানকি গভর্ণমেশ্টের আধিপত্য স্বীকার করে- 
ছিলেন। ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘশন জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে 
চা তখন পিপিং-এর হাসপাতালে শধ্যাশারী । মাঞ্চুবিয়া আক্রমণের সংবাদ 
চাঁকে ব্যাকুল ক'রে তোলে । একট সুস্থ হ'য়ে প্র দেহ নিয়ে নানকিং-এ 
এসে তিনি জাপানের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চিয়াংকে অনুরোধ করেন । 
চিয়াং-এর মস্তিষ্কে তখন কমিউনিজ ম ধ্বংসের পরিকল্পনা জটিল আকার ধারণ 





৪৮ বিপ্লবী চীন 


করেছিল; জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কথা তিনি চিন্তাই করতে 
পারতেন না। কমিউনিজ ম্‌ ধ্বংসের অভিযানে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্ব তার প্রধান 
সমর্থক ও সাহায্যকারী ; মাঞ্চুনিরা আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে জাপানের সঙ্গে 
বৈরিতা৷ করা চিয়াং-এর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না । স্থৃতরাৎ, চিদ্লাং চাউকে 
প্রতিরোধের কল্পনা থেকে বিরত হ'ঘে ইউরোপে রাষ্ট্সজ্ঘের নিকট অভিযোগ 
জানাবার উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। অনভিজ্ঞ চা সে-উপদেশ শিরোধাধ্য 
ক'রে হারালেন তার স্বদেশ__মাঞ্চুরিয়া। তখন চাঙের তুঙপেই বাহিনী 
মাঞ্চরিয়া থেকে চীনে আসতে বাপা হ'ল। মাঞ্চরিয় গ্রাস করে জাপান 
যখন অন্তোমঙ্গোলিয়ার জেভোল প্রদেশ অধিকারে উদ্যত হ'ল, তখন চা 
জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করতে চিরাংকে যুদ্ধ ঘোষণা! করতে অন্থরোধ 
করেন এবং নিজে যুদ্ধের কন্য প্রস্থত হলেন । কিন্তু চিয়াং-এর নীতি তখন 
অপরিবন্িত__চাঁকে যুদ্ধোদ্যম থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়ে জাপানের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ তিনি বিদ্বমুক্ত ক'রে দিলেন। সামরিক অভিজ্ঞতা 
অঞ্জনের উদ্দেশ্টে চা তখন ইউরোপ ভ্রমণে বের হলেন।  ১৯৩9-এ চা 
ষখন ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি একজন নতুন মানিষ-_ 
জাপানের আক্রমণ-প্রতিরোপ, তার স্বদেশ মাঞ্চুরিয়ার পুনরুদ্ধারই তার জীবনের 
লক্ষ্য । কিন্তু চিয়াংকে তখনও তিনি চেনেন নি, চিয়াং-এর উপর তখনও 
তার অটুট বিশ্বাস। চিথ্বাং তাকে বুঝালেন যে, জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করাই নানকিং গভর্ণমেণ্টের লক্ষা, তবে বহিঃশক্রর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে 
গুহশত্রর ধ্বংস সাধন প্রয়োজন এবং সে-জন্তই তীর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে 
সশত্ম অভিযান | চিয়াং-এর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে চা কমিউনিস্টদের 
বিরুদ্ধে অভিযানে চিয়া-এর দক্ষিণ হস্ত হয়ে দাড়ালেন। সামরিক 
ক্ষেত্রে তখন চিয়াংকাইসেকের পরেই চাঙ-হুয়েহলিয়াঙের স্থান নির্দিষ্ট 
হয়েছিল। ১৯৩৫-এ যখন উত্তর চীনের হোপেই ও চাহার অঞ্চলে 
জাপান অবাধে আধিপত্য বিস্তার ক'রুল, তখন চাঙে্র তুঙপেই বাহিনীর 
ভিতর অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ল। এই অসন্তোষ অধিকতর প্রবল হয়ে ওঠে 


উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টর। 'ও চাঙ সুয়েহলিয়াউ ৪৯ 


চিয়াং-এর নির্ব,দ্বিতায়_উত্তর চীনে লালফৌজকে পর্য্যদস্ত করার কাজে 
তিনি চাও-এর অধিনায়কত্বে ভুউপেই বাহিনীকেই নিযুক্ত করলেন। দক্ষিণ 
চীনে মোভিয়েট ও লালফৌজের বিরুদ্ধে সশস্্ অভিযানে চাঙ ও তার তৃউপেই 
বাহিনীর সেনানীায়কদের নিকট ছু'টি ক্রিনিস প্রতিভাত হয়েছিল__ প্রথমত 
কমিউনিন্টদের জাপ-বিৰোধী মনোভাব ; দ্বিতীয়তঃ, সোভিযেট ও লালফৌজের 
ধ্বংস সাধন দীর্ঘকালের কাজ। অন্যদিকে লালফৌজের প্রচারকাধ্যের ফলে 
তুঙপেই বাহিনী দিন দিন লালফৌজের দিকে ঝীঁকে পড়ছিল। তুঙপেই 
সৈম্দল কিছুতেই স্ুলতে পারছিল না যে, তাদের স্বদেশ মাঞ্চুরিয়া জাপানী 
সাম্রাহ্যতন্ত্ের করতলগত। লালফৌজের জ্গাপ-বিরোধী আন্দোলন তাদের 
আকুষ্ট করেছিল; চাঁঙ-এর চিন্তও তখন দোছুলামান। কিন্তু এ-অবস্থ। সত্বেও 
চাঁউ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং-এর ষঙ্গ অভিযানের সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ 
করে তুঙপেই বাহিনী নিরে উত্তর-পশ্চিম চীনের সিয়ানফ-তে এসে উপস্থিত 
হলেন। দিয়ানফু তে সামপ্রিক কেন্ছু স্থাপন করে চাঙ লালফৌজের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম আরন্ত করলেন; কিন্ সে-সংগ্রামে রণচাতুধো লালফৌজ তুঙপেই 
বাহিনীকে সর্বত্র পযযদস্ত করে। চাঁ-এর যে-সফল সৈন্য লালফৌজ যুদ্ধে বন্দী 
করত, তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার ন। করে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
কমিউনিস্টর| যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একথা বুঝিঘ্ধে চা্এর নিকট পাঠিয়ে দিত। ফলে 
যখন এ সকল বন্দী সৈনিকেরা মুক্ত হ'য়ে চাঙ-এন নিকট ফিরে আসত, তখন 
তারা মোভিয়েট শাসন-ব্যবস্াঁ ও কমিউনিস্টদের গ্রশংসাই করত । এঁ সকল মুক্ত 
সৈনিকদের মুখে লালফৌজছের চীনে অন্থবিরোধের অবসান ঘটিয়ে জন- 
সাধারণকে গণতান্থিক অধিকার দিয়ে চীনকে এক্যবদ্ধ ক'রে জাপানী সাম্রাজ্য- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দঢ সন্কল্পের কথ। শুনে চা মুগ্ধ হয়েছিলেন । লাল- 
ফৌজ চাঙ ও তুঙপেই বাহিনীকে মাত্র ছু'টি শ্লোগান দিয়ে জর করেছিল-_ 

১। চীনারা চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; 

২। আমাদের সঙ্গে এক হও এবং জাপানের হাত থেকে মাঞ্চুরিনা 
উদ্ধার কর। 


৫০ বিপ্রবী চীন 


এ ছু”টি স্নোগানের সত্যতা ও লালফৌজের আন্তরিকত৷ সম্বন্ধে চাউ ও 
তার সৈম্তদের কোঁন সশয় ছিল.না। ইতিমধো আর এক দ্রিক দিরেও চাও 
কমিউনিন্টদের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । জাপানের মাঞ্চুকুয়ো! স্থাপনের পর্‌ 
চাউ-এর “ভুউপেই" বিশ্ববিদ্ঞালয়ের অনেক ছাত্র সিয়ান-এ এসে তার সঙ্গে কাজ 
করতে থাকে এবং এদের ভিতর অধিকাংশ ছিল কমিউনিস্ট । তাদের আলাপ- 
আলোচন! এবং জাপ-বিনোধী কাধ্যকলাপে চাও মুগ্ধ ভ'য়েছিলেন। এ-সময়, 
১৯৩৬-এর প্রারন্তে'পাডী ওয়া ৪এব চেষ্টায় চাউ ও চীন-মোভিয়েট গভর্ণমেন্টের 
ভিতর এক মৈষত্রী-স্ত্র স্থাপিত হল। এম্বাউ শেনমিতে সোভিয়েট বাষ্টকেন্দ্র 
ইয়েনান-এ গিঘে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথাবান্তী বলে সিয়ানএ কিরে আসেন ; 
পরে চা ন্বয়ং ইয়েনান-এ যান; সেখানে লালফৌজের অন্যতম সেনীনারক 
চ-এন-লাই-এর সঙ্গে চাঙের আলাপ্‌-আলোচন। হয়। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ- 
কল্পে কমিউনিস্টদের দুঢতায় নিঃসংশয় ভয়ে চাও কমিউনিস্টদের সন্বিলিত ফ্রণ্ট 
গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ফলে তুঙউপেই-কমিউনিস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হ'ল-_-জাপ-আক্রমণের প্রতিরোধই সে-চুক্তির মূল কথা। সে-চুক্তির পরে 
তুঙপেই বাহিনীর জীবনযাত্রার বিরাট পরিবন্তন ঘটে । সিয়ানে লালফৌজের 
প্রাতনিধিরা এসে “তুঙপেই” সৈন্তের পোসাঁক পরে চাঙের সৈন্যদের রণকৌশলে 
পারদশী করবার ভার গ্রহণ করেছিল। সৈন্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য 
বিভিন্ন প্রকার ক্লাসের ব্যবস্থা, তু৪পেই সৈন্বাহিনীর ভিতর জাপ-বিরোধী 
সঙ্বের প্রতিষ্ঠা কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টার ফল। কমিউনিন্টদের কাধ্যকলাপে 
সুগ্ধ হ'য়ে চা তুঙউপেই বাহিনীর পরিচালনার সমন্ত ভার কমিউনিস্টদের উপর 
ছেড়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু চাও ও তুঙপেই বাহিনীর এই নতুন কর্মপ্রণালী 
খুব গোপনে চলেছিল । কারণ, নানকিং গভণমেণ্টের সৈম্যদল সান্শি-শেনশি 
সীমান্তে, কান্স্থ এবং নিঙশিঘ়াতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত 
ছিল। 


অন্যদিকে তখন জাপানের আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য চীনের 
সর্বত্রই সাড়া পড়েছিল। ১৯৩৪-এর আগস্ট মাসে মাদাম স্থন্‌-ইয়াং-সেন প্রমুখ 


উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টরা ও চাও সুয়েহলিয়াঙ ৫১ 


তিন শত দেশপ্রেমিক এক ইন্তেহারে কমিউনিস্টদের “সম্মিলিত ফ্রণ্ট' গঠনের 
প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন । ১৯৩৬-এর জুন মাসে কুয়োমিন্টাউ-এর বামপন্থী 
দল অন্যান্য জাপ-বিরোধী সমিতিগ্ুলির সঙ্গে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ফ্রন্টের 
ভিত্তিতে নিখিল-চীন-জাতীয়-মুক্তিসজ্ঘের প্রতিঙ্গা করেন। তাদের উদ্দেশ্ত 
ছিল অন্থবিরোধের অবসান ঘটিয়ে জাপানের আক্রমণ থেকে চীনকে বাচানো। 
এ বৎসর অক্টোবর মাপে চিয়াং প্রথম সিয়ানে আসেন । চা তখন চিয়াং-এর 
নিকট সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠন করে জাপ-আক্রমণ প্রতিবৌধ ও সৌভিযেট 
রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠালেন । চিয়াৎ তার 
চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিলেন_-'আমি এ-সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করব 
না যে-পধ্যন্ত না চীন থেকে লালকৌজের প্রত্যেকটি সৈন্যের উচ্ছেদ হয় এবং 
সমস্ত কমিউনিস্ট্রের বন্দী করা যায়।” চিরাং-এর এই উদ্ধত জবাবে চাঙের নিকট 
নানকিং গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এর কিছু কাল পরে আর 
একটি ঘটনার চাঁও চিয়াং-এর উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। সে-ঘটন। 
ঘটেছিল জাতীয় মুক্তিসজ্ঘকে কেন্দ্র করে। কমিউনিন্টদের সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা পেয়ে জাতীয় মুক্তিসজ্ঘের নেতৃবৃন্দ জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে 
শক্তিশালী ও তীব্রতর করে তুলছিলেন__চীনের সব্ধত্র জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের 
শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় মুক্তিসজ্ঘের প্রসারে সন্বস্ত হয়ে 
জাঁপ গভর্ণমেণ্ট চিয়াং-এর নিকট জাতীয় মুক্তিসজ্ঘের উচ্ছেদের দাবী জানাল। 
জাপানের এ-দাবী স্বীকার ক'রে নিযে চিয়াংকাইসেক ১৯৩৬-এর নভেম্বর 
মাসে জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘকে বে-আইনী বলে ঘোষণা! করেন এবং সভ্ঘের সাত 
জন নেতাকে গ্রেফতার করেন। জাতীয় মুক্তিসজ্ঘের চোদ্দখান| জাতীয় 
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ছাড়া জাপানের সন্থষ্টির জন্য 
কুয়োমিন্টাও-এর সৈন্য দিয়ে সাংহাইতে জাপানী মিলের আ্মিকদের ধন্মঘট 
তিনি ভেঙ্গে দিলেন। 

এ সকল ঘটনা তুউপেই সৈন্যদের চঞ্চল করে তুলেছিল। দিনের পর দিন 
তারা চিম্নাং-এর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের উপর 


৫২ ৃ্‌ বিপ্লব চীন 


মননীতি প্রয়োগে তূঙপেই সৈন্যরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং শেষ 
পধ্যন্ত তার। চাউকে এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে বাধ্য করুল। চাও সমস্ত 
সৈন্যদের মনোভাব জানিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুমতির জন্য 
চিয়াংংএর নিকট আব্দেন করে পাঠালেন । কিন্ চিয়াং তার সঙ্কল্পে অটল; 
জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না কৰে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ 
করবার আদেশ তিনি চাওকে দিলেন । চিরাং তখন লরাঙে ছিলেন। জাতীয় 
মুক্তিসজ্ঘের কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তির দাবী নিয়ে চা লয়াডে এসে উপস্থিত 
হলেন । চির়াং সে-দাবী উপেক্ষা করে চাওকে বললেন যে,তিনি স্বয়ং সিয়ানে গিয়ে 
সৈন্যদের সম্মুখে তার কন্মপন্থার ব্যাখ্য। কনুবেন । ক্ষুব্ধ হয়ে চাঁড সিয়ানে ফিরে 
এলেন এবং চিয়াং-এর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । পিয়ানে চিয়াং-এর 
দ্বিতীয় বার আগমনের পূর্বে আরো ছু'টি ঘটনা ঘটে, যার ফলে তুউপেই সৈন্যরা 
প্রকাশ্তটে চিয়াএন বিরোধী হয়ে এঠে। প্রথমত জাপ-জামণন কমিনটান” 
বিরোধী চুক্তি সম্পাদন এ-সমর হয়েছিল এবং ইতালীর সে-চুক্তিতে সম্মতি 
ছিল। পারস্পরিক নন্বন্ধ স্থাপনের জন্য ইতালী জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার 
এব্‌ং জাপানও ইতালীর আবিপিনিরা বিজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। মাঞ্চকুয়োর 
সঙ্গে ইতালীর সম্বন্ধ স্থাপনের সংবাদ শুনে চা চীনে ইতালীর প্রভাব 
বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞ করলেন এবং তীর নৈন্যদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন_- 
“চীনে ফাশিস্ট আন্দোলনের সমাপ্তি এইখানেই |” চাঁউ-এর অভিযোগের সঙ্গে 
তীর সৈন্যের আর একটি অভিযোগ এনে উপস্থিত করল। কমিউনিস্টদের 
বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় চিয়াং-এর মন্ত্রণাদাত| ও সৈন্-প্রিচালক ছিল 
জাঁম্ণন ও ইতালীরান সেনানায়কেরা । চাউ-এর সৈম্ৰল তাকে প্রশ্ন করল-- 
“কুয়োমিনটাঙ-এর এ সকল জার্মান ও ইতালীক্ান মন্ত্রণাদাতা ও চিয়াং-এর সৈন্ত- 
পরিচালকগণ কি জাপ-জামান চুক্তির পর চীনের আভ্যন্তরীণ সকল সংবাদ 
জাপ-গভর্ণমেন্টকে দিচ্ছে না %” *** “জাপ-জামণান চুক্তির কথা কি চিয়াং 
কাইসেককে পূর্ধেই জানানো হয়নি এবং তিনি কি এন্চুক্তি অহুমোদন 
করেন নি?” 


উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিপ্টরা ও চাও স্ুয়েহলিয়াউ ৫৩ 


সৈন্যদের ভিতর তখন জনরব যে, চিঘাংএবর জ্ঞাতসারেই সব ঘটছে, 
কিন্ক জাপানের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম আরস্ত করতে তিনি হ্বীরুত 
নন। 

দ্বিতীয়ত, এই সময়েই, ১৯৩৬-এর নভেঙ্গন নামের শেষের দিকে, লালফৌজের 
নিকট কুয়োমিন্উঙ-এর সেনানারক হুতস্ত্রঙ-নান-এর পরাজয় ঘটে । লালফৌজের 
নিকট দ্রিনের পর দিন পরাজিত ভরে তাদের বিরুদ্ধে বাহিনীর পর বাহিনী 
প্রেরণ, অথচ জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে কোন ব্যবস্থা না করা 
এ-পন্থা তূঙউপেই বাহিনীর নিকট খুব বিসদুশ মনে হয়েছিল । তাদের নিকট 
চিয়াংকাইসেকের প্রক্কত উদ্দেশ্ত অপ্রকাশিত ছিল না__-অভিজ্ঞতা দিয়ে তার৷ 
বুঝেছিল চিয়া-এর আকাজ্ঞা কি। চিয়াৎও তৃঙপেই বাহিনী সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন 
না সিয়ানে তুউপেই সৈম্তদের চাঞ্চল্য, তাঁদের জাপ-বিরোধী মনোভাব ও 
কমিউনিন্ট-প্রীতি তার দৃষ্টি আকধণ করেছিল! আর সিয়ান'এ তার নিজস্ব 
কোন বাহিনী ছিল না। সবতরাং তার স্ঘান-এ ছিতীয় বার পদার্পণের করেক মাস 
পূর্বেব তিনি সেনানায়ক চিয়াংপিআও-পিয়েন-এর অধীনে পনেরে। শত “নীল 
কোর্তী” সিয়ান-এ পাঠিয়েছিলেন । সিরান-এ “নীল কোর্ঠ”দের প্রধান কাজ 
হয়েছিল কমিউনিস্ট-মভাবলঙ্গী ছাত্র ও সৈনিকদের বন্দী করা । নীলকোর্তার 
অত্যাচার শেন্সিতে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

এ-অবস্থায় সর্বদিক দিযে সুরক্ষিত হয়ে চিাংকাইসেক ১৯৩৬-এর ৭ই ডিসেম্বর 
পিয়ানফুতে আসেন । শহর থেকে দশ মাইল দৃবে লিন্টুঙে তার বাসস্থান 
নির্দিষ্ট হয়েছিল | চিদ্বা-এর আগমনের ভুশ্দন পরে-ন৯্ই ডিসেম্বর কয়েক সহন্ত্ 
ছাত্র সিয়ান-এর বাজপথে জাপানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জাপ- 
আক্রমণ প্রতিরোধ করবার এক আবেদন-পত্র রি গ্রদান করবার জন্য 
তার! লিনটর৪উ অভিমুখে যাত্রা করে । কিন্ধ নিয়ান-এর গভর্ণর শাঁও সে-জনতা 
ছত্রভঙ্গ করে দিতে আদেশ দ্রিলেন ; পুলিস-বাহিনী এুথমে ছাত্রদের উপর নানা 
ভাবে অত্যাচার করে এবং গুলি বর্ণ করে । চাও তখন এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেন, বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে শহরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন এবং স্বয়ং 
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ছাত্রদের আব্দেন-পত্র নিয়ে চিয়াং-এর নিকট উপস্থিত হন। চিয়াং ছাত্রদের 
দাবী উপেক্ষা করলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে চাঁওকে ছাত্রদের সমর্থন করার 
জন্য তিরস্কার করলেন। অন্যদিকে তুউপেই ও দিপেই ( উত্তর-পশ্চিম চীনের 
সৈন্যদের সিপেই সৈন্য বলা হ'ত । লালফৌজের বিরুদ্ধে তাদেরও নিয়োজিত করা 
হয়েছিল এবং লালফৌজের সংস্পর্শে এসে তারাও জাপ-বিরোী হয়ে উঠেছিল ) 
সেনানায়কেরা জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের এক আবেদন নিযে চিয়াং এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেছিল । চিন্নাং তাঁদের আবেদনও অগ্রান্ত করে তাদের আদেশ 
করলেন কমিউনিস্টদের ধ্বংস সাধন করতে । 

সুদীর্ঘ দ্রশ বৎসর যাব কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছটি সশন্প অভিযানেও 
চিরাংকাইসেক অভিজ্ঞতা অজ্জন করতে পারেন নি। সিঘ্বান-এ ধূমায়িত 
অসন্তোষের মধ্যেও তিনি ১ই ডিসেম্বর কুরোমিন্টাউ-এবু সেনানায়কদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে তার নব অভিযানের এক পরিকল্পনা করলেন। তুউপেই, সিপেই 
ও কানস্থস্থিত নানকিং গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
জন্য সজ্জিত হবার আদেশও প্রস্তুত হ'ল এবং সে-আদেশ ১২ই ডিসেম্বর জারী 
হবে বলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে চিয়াখৎ এ-সিদ্বান্তও 
করেছিলেন যে, যদি চা তার আদেশ অমান্য করেন তবে তার ও তৃঙপেই 
সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে চিয়াঁং 
কমিউনিস্টদের ও তাদের প্রতি স্হান্ভৃতি-সম্পন্ন সৈনিকদের বন্দী করবার 
ব্যবস্থাও করেছিলেন । কিন্তু চিয়াং-এর সমস্ত পরিকল্পনাকে চা ব্যর্থ করে 
দ্রিলেন। চিয়াংএর নব পরিকল্পনা চাউকে ভবিষ্যৎ ভয়ের কথা ম্মরণ করিয়ে 
দ্রিল; চিয়াকে চা তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞত। দিয়েই চিনেছিলেন। 
তাই কালবিলম্ব না করে চাও ১১ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তুঙউপেই ও সিপেই 
সেনানায়কদের এক বিশেষ সভার ব্যবস্থা করলেন । সে-সভায় স্থির হ'ল যে, 
১২ই ডিসেম্বরের মধ্যেই যে-ভাবে হোক চিয়াংকাইসেককে বন্দী করতে হবে। 
সকলের তখন ধারণ! হ'য়েছিল যে, চিয়াংকে বন্দী করার ভিতর দিয়েই আসবে 
চীনের মুক্তির পথ। 
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প্রকৃত পক্ষে হ'লও তাই । চিয়াৎ বন্দী হ'লেন চাড্ক-হাততি-*মমন্ত জগং 
স্তন্তিত হ'য়ে গেল। .. 
কিন্তু চীনের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হ'ল। 


হিনন্সান্হ্হ 


সিয়ানফু* চীনের ইতিহাসে ম্মবশীয় হ'য়ে থাকবে। দ্বিধাবিভক্ত চীন 
এক্যবদ্ধ হ'ল সিয়ানফু'তে । সাম্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে সিয়ানফু 
ছিল চিয্লাংকাইসেকের প্রধান সামরিক কেন্দ্র। অবস্থাচক্রে সেই সির়ানফুই 
সাম্যবাদী চীন ও কুয়োমিন্টাউ চীনের মিলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। 
কুয়োমিন্টাও ও কুঙচানটাউ-এর সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের গোড়াপত্তন হ'ল 
সয়ানফু'তে_-১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে । “সিয়ান” চীনের ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যায়ের সুচনা করল-_সে-অধ্যায়ের মূল কথা এক্যবদ্ধ চীনের জাঁপ-আক্রমণ 
প্রতিরোধ । 

১৯৩৬-এর ১১ই ডিসেম্বরের তুঙপেই ও সিপেই সেনানায়কদের সভার 
প্রস্তাবান্যারী ১২ই ডিসেম্বর তুঙপেই ও সিপেই বাহিনী পিয়ান অধিকার করে, 
আর চাঙের শরীর-রক্ষকদের নায়ক ক্যাপ্টেন স্থন-মিঙ-চিউ লিনটুও 
অবরোধ ক'রে চিয়াংকাইসেককে বন্দী করে সিয়ানে নিয়ে আসেন। চিয়াংকে 
হত্যা করা চাও বা তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্য ছিল না_জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে চিদ্বাংকে বাধা করাই ছিল তাদের সঙ্কল্প। বন্দী চিয়াং-এর সম্মুখে তার! 
তীয় মুক্তিজ্ঘের নিম্নলিখিত আটটি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন ঃ 

(১) নানকিং গভর্ণমেন্টের পুনর্গঠন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ 
রবার সবিধা সমস্ত পার্টিগুলিকে দেওয়া 

(২) অন্তবিপ্রবের অবসান এবং জাঁপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ 
নীতি গ্রহণ; 

(৩) জাতীয় মুক্তি-সজ্ঘের সাংহাইতে কারারুদ্ধ সাতজন নেতার মুক্তি ) 
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(৪) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি; 

(8) জনগণকে সভাসমিতি করবার অধিকার দেওয়া; 

(৬) জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত করা; 

(৭) স্থুন-ইয়াৎ-সেনের “উইল”কে কার্যকরী করা; 

(৮) অবিলম্বে একটি জাতীয়-মুক্তি সম্মেলনের আহ্বান করা। 

জাতীয় মুক্তি-সজ্ঘযের এই প্রোগ্রাম চীনের লালফৌজ, চীনের সোভিয়েট 
গভর্ণমেপ্ট এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন ক'রল। কয়েকদিন পরে চাঙেরই 
চেষ্টায় পিয়ানে লালফৌজ, তুঙপেই বাহিনী ও সিপেইপ্বাহিনীর প্রতিনিধিদের 
এক মিলিত সভায় এই তিনটি বাহিনীর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন অধিকতর সুদৃঢ় 
হয়। সেই সভার সিদ্ধান্তান্নযায়ী ১৩০,০০০ তুঙপেই সৈন্য, ৪০০০০ সিপেই সৈন্ত 
এবং লালফৌজের ৯০১,০০০ সৈন্ত নিয়ে প্রথম সম্মিলিত জাপ-বিরোধী বাহিনী 
গঠিত হ'ল এবং সম্মিলিত জাপ-বিরোধী সামরিক পরিচালক-সমিতির সভাপতি 
হলেন চাউস্থয়েহলিয়াঙ । জাতীয় মুক্তি-সজ্ঘের আটটি প্রস্তাবকে কাধ্যকরী 
করতে লালফৌজ, তুঙউপেই বাহিনী ও সিপেই বাহিনীর দৃঢ় সঙ্কল্প শেনসী 
প্রদ্দেশের সর্বত্র এক নব জাগরণের সৃচনা করেছিল । নব সামরিক পরিচালক- 
সমিতির আদেশে তুউপেই ও সিপেই বাহিনী শেনসী-হোনান সীমান্তাভিমুখে 
এবং লালফৌজ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে । আত্মরক্ষার জন্যই চা 
এ-ব্যবস্থা করেছিলেন । অন্তর্দিকে জাতীয় মুক্তিলজ্ঘের আটটি প্রস্তাব কার্যকরী 
করার ব্যবস্থাও হয়েছিল-_লালফৌজের বিরুদ্ধে অভিযানের বিরতি, সিয়ানফুতে 
বার শত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, প্রেসের ম্বাধীনতা দান, জাপ-বিরোধী 
সমিতিগুলির উপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারই তার প্রমাণ। তখন শত 
শত ছাত্র মুক্তি পেয়ে গ্রামে গ্রামে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য প্রচারকার্যে 
বেরিয়ে পড়ল; গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা কৃষকদের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করবার জন্ত তৈরী করতে আরম্ত করল। 

এ-কাজগুলি চিয়াং-এর সম্মুখে চাঙের আদেশে ঘটুছিল--চিয়াং তখনও 
চাঙের হাতে বন্দী | চিয্লাং-এর গ্রেফতারের সংবাদ নানকিং গভর্ণমেণ্টের কাছে 
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যখন এসে পৌছল তখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কুয়োমিনটাউ-এর 968179178 
0002101699-র এক সভা হয়। সে-সভায় চাঁঙকে বিদ্রোহী ঘোষণা 
ক'রে গভর্ণমেণ্টের সামরিক কাধ্যভাব থেকে তাকে অপসারিত করবার 
এবং তার বিরুদ্ধে শীঘ্রই সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হল। 
চিয়াং-এর মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে নানকিং সরকারের প্রধান প্রধান 
পরিচালকদের মধ্যে এক গোলযোগের স্য্ট হ'য়েছিল। চীনের ভবিষ্যৎ 
রাষ্ট্রপতি কে হ'বে?_-এ-প্রশ্নই ছিল সে-গোলযোগের মূল কারণ, এবং নানকিং 
সরকারের তদানীন্তন সমর-সচিব হোইউড-চিনই এগোলযোগের অষ্টা। 
ভাগ্যান্বেষী হোইঙ-চিন ছিলেন জাপানী সাম্ত্রাজ্যতস্ত্রের পৃষ্ঠপৌধক । ইতালীয়ান 
ও জামণন পরামর্শনাতাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সৈন্তদল নিয়ে নিয়ান 
অভিমুখে অগ্রসর হঘার জন্ত তিনি প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ করলেন। বিদ্রোহীদের 
সন্তস্ত করবার উদ্দেশ্টে নানকিং সরকারের বিমান পিয়ানের উপরে বিচরণ করতে 
আরম্ত করে, আর হো"র সৈম্তদলও হোনান সীমান্তে অগ্রসর হ'তে থাকে। 
হো"র উদ্দেশ্য ছিল সিয়ানের জনসাধারণের উপর বোমা-ব্ধণের অছিলায় 
চিয়াং-এর মৃত্যু ঘটিয়ে চীনের বাষ্ট্রকর্তৃত্বভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা । কিন্ত 
বুদ্ধিমতী মাদাম চিয়াংকাইসেক হো”র অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তিনি 
ভালোভাবেই বুঝেছিলেন ষে, হো*র অভিযান ফিরিয়ে আনতে পারবে শুধু তীর 
স্বামীর মৃতদেহ ; অথচ চারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তার স্বামীর মুক্তি 
সম্ভব। স্থৃতরাং নানকিং ও সাংহাইতে টি-ভি-স্থউ, এইচ -এইচ-কুঙ,. মাদাম 
চিয়াং, মাদাম স্থনইয়াৎসেন চিয়াং-এর সমর্থক ও অন্ুচরদের একত্রিত ক'রে 
তাদের সাহায্যে নানকিং সরকারের সিয়ান অভিযানের অবসান ঘটালেন । 
বন্দিদশায় চিয়াংকাইসেকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। 
দীর্ঘকাল পরে চিয়াং বুঝলেন যে, চীনের প্রকৃত শত্রু নানকিং-এর জাপ-গ্রীতি- 
সম্পন্ন রাজকন্মচারিগ্ণ, কমিউনিস্ট ব! জাপ-বিরোধী চাঙ ও তার সৈম্ভগণ নয়। 
বন্দী চিয়াং-এর অবস্থা সিয়ানে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তুঙপেই ও সিপেই সৈন্যদের 
বিক্ষুতায়_-তারা চিয়াং-এর মৃত্যুদণ্ড দাবী করেছিল। তুঙপেই সৈন্থারা 
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কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে, চিদ্নাং-এর তোধষণ-নীতির ফলেই তাদের 
জন্মভূমি মাঞ্চুরিয়া জাপানের কুক্ষিগত। কিন্তু কমিউনিজম্‌ ধ্বংসকামী 
চিয়াং-এর জীবন রক্ষা হ'ল কমিউনিস্টদেরই চেষ্টায়। জাঁপ-আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে চীনের জাতীয় জীবনে চিয়াং-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের 
সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। চিয়া-এর মৃত্যুদণ্ড চীনে এক প্রবল অন্তবিপ্রবের সৃষ্টি 
করবে, ফলে চীনকে গ্রাস করতে জাপানের বিশেষ সুবিধা হবে; অথচ যদি 
চিয়াংকে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনে স্বীকৃত করান যায়, তবে জাপ-আক্রমণ প্রতিহত 
করা সহজসাধ্য হবে। তত্কালীন অবস্থার বিশ্লেষণ কমিউনিস্টরা এই ভাবে 
করেছিল। স্ুতরাং চিয়াং-এর মৃত্যুদণ্ডের দাবী থেকে সৈন্যদের নিবৃত্ত ক'রে 
চিয়াং-এর প্রাণ রক্ষা করল কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছস্ট| 
সশন্্ব অভিযান পরিচালিত ক'রে অত্যাচার-উতপীড়নে চীনের আকাশ-বাতাস 
চিয়াং বিষায়িত করেছিলেন । ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬-এর চীনের ইতিহাস 
কমিউনিস্টদ্বের উপর চিয়াং-এর নিষ্ঠুর অত্যাচারে কলস্কিত। কিন্তু কমিউনিন্টর৷ 
বন্দী চিয়াং-এর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য লালায়িত ছিল না; তাদের তখন 
লক্ষ্য ছিল অন্তবিপ্লবের অবসান ঘটানো, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সম্মিলিত 
ফ্রণ্ট গঠন, আর নানকিং-এ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্টা । সে-লক্ষ্যে 
পৌছবার একমাত্র পথ চিয়াং-এর সঙ্গে পরিক্ষার ভাবে আলাপ-আলোচনা এবং 
তার মুক্তি--কমিউনিস্টরা একথা বুঝেছিল। তাই যখন চিয়াংকে বন্দী ক'রে 
লিনটুঙ থেকে সিয়ানে নিয়ে আসা হল, তখন কমিউনিন্ট প্রতিনিধি চু-এন-লাই 
এসে চিয়াংকে অভিনন্দন জানালেন । চু-এন-লাইকে দেখে চিয়াং প্রথমে সন্ত্স্ত 
হয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে সিয়ান লাল ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত এবং তিনি 
তাদের হাতেই বন্দী। চু-এন-লাই একদিন তারই পরামর্শদাতা ছিলেন এবং 
পরে যখন তিনি কমিউনিস্ট হলেন তখন তীর জীবনের জন্য চিয়াং ঘোঁষণ 
করেছিলেন আশী হাজার ডলার । পরে চু-এন-লাই-এর ব্যবহারে চিয়াং আশ্বন্ 
হলেন । প্রথমেই চা ও চু-এন-লাই তাকে চীনের প্রধান সেনাপতি ঝলে 
স্বীকার করেন। তারপর চু-এন-লাই চীনের মুক্তি-প্রচেষ্টায় কমিউনিস্টদের 
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কশ্মপদ্ধতি বিবৃত করেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ দশ বংসর সশস্তব 
অভিযান পরিচালিত ক'রে পরিশেষে চীনের মুক্তি-প্রচেষ্টায় সেই কমিউনিস্টদের 
কম্মপদ্ধতি দেখে চিয়াং মুগ্ধ হলেন। চীনের জাতীয় জীবনের ভবিষ্তাৎ সম্বন্ধে 
তখন চিয়াৎ, চাও, চু-এন লাই ও ইয়াহু চেঙের ( ইনি ছিলেন সিপেই 
সৈন্যদের প্রতিনিধি) ভিতর আলাপ-আলোচনা চলে ১৭ই ডিসেম্বর থেকে 
২৫শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত। এ-আলোচন! জাতীয় মুক্তিসজ্মের আট প্রস্তাবের 
ভিত্তিতেই চলেছিল । চিয়াং-এর পরামর্শদাত| ছিলেন একজন অষ্ট্রেলিয়ান__ 
ডব্লিউ, এইচ, ডোনাল্ড । নানকিং-এ ইনি ছিলেন চিয়াং-এর অন্তরঙ্গ বিদেশী 
বন্ধ ও পরামর্শদাতা। ডোনান্ড পরামর্শদাতারূপে চাঁডের অধীনেও কিছুদিন 
কাজ করেছিলেন । চিয়াংকে বন্দী করে চাঁঙ ডোনান্ডকে সংবাদ দেন পিয়ানে 
আসতে । ডোনাল্ড ১৪ই ডিপেম্বর পিয়ানে এসে উপস্থিত হলেন । চিয়া-এর 
সঙ্গে কথাবার্ত। বলে তিনি ১৫ই ডিসেশ্গর নাঁনকিং গভর্ণমেণ্ট ও সমরসচিব 
হো"র উদ্দেশে চিয়াং-এর স্বহস্তে লিখিত এক আদেশপত্র নিয়ে লয়াঙে ফিরে 
এলেন। ১৮ই ডিসেম্বর সেনানায়ক চিয়াং-চিউওয়েন (ইনিও চিয়াং-এর 
সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন) সিয়ান অভিমুখে হো"র পরিকল্লিত অভিধান বন্ধ করবার 
আদেশ নিয়ে নানকিং-এ এসে পৌছালেন । বন্দী চিয়াকে এ-সকল স্থযোগ- 
স্থবিধা চাও শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই দিচ্ছিলেন। ২২-এ ডিসেম্বর মাদাম 
চিয়াং সিয়ানে আসেন স্বামীকে উদ্ধার করতে । 

চাও, ইয়া ও চু-এন-লাইর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে চিয়াং নিম্ন- 
লিখিত প্রস্তাবগুলি কাধ্যে পরিণত করতে স্বীকার করলেন £ 

(১) অন্তবিপ্নবের অবসান এবং কমিউনিস্টদের ও কুয়োমিন্টাউ-এর ভিতর 
সহযোগিতা স্থাপন ; রঃ 

(২) জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধকল্পে নানকি গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র 
অভিযানের নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ; 

(৩) নানকিংএ জাপ-প্রীতিসম্পন্ন কর্মচারীদের অপসারণ এবং বুটেন, 
আমেরিক1 ও সোভিয়েট বাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন সম্বন্ধে নব পন্থা অবলম্বন; 
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(৪) নানকিং সৈন্যদের সমমর্যাদায় তুউপেই ও সিপেই বাহিনীর 
পুনর্গঠন) র 

(৫) জনদাধারণকে অধিকতর রাজনৈতিক স্বাধীনতা দান ; 

(৬) নানকিং এ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গভর্ণমেণ্টের সংস্কার। চিয়াং 
অবশ্ত কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন না; চা, ইয়াঙ ও চু-এন লাই 
চিয়াং-এর কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন । ২৭-এ ডিসেম্বর চিয়াং 
মুক্ত হয়ে নানকিং-এ আসেন, সঙ্গে চাউ-ও এলেন বিদ্রোহের শাস্তি গ্রহণ 
করতে । নানকিং-এ যথারীতি বিচারে ৩১-এ ডিসেম্বর তার উপর দশ বৎসর 
কারাদণ্ডের আদেশ হল । কিন্তু পরের দিনই চাওকে ক্ষমা করা হয়। 

নানকিং-এ প্রত্যাবর্তন করে চাঙ, ইয়া ও চু-এন-লাইর নিকট প্রদত 
প্রতিশ্রুতি পালনে চিয়াং সচেষ্ট হলেন। ১৯৩৭-এর ৬ই জানুয়ারী তার 
আদেশে উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিষানের অবসান ঘটল । 
এ ঘটনার দু'দিন পরে জাপ-্প্রীতিসম্পন্ন কম্মচারী ও সেনানায়কদের অপপারিত 
কর। হল। " 

চিয়াং-এর অনুরোধে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কুয়োমিন্টাও এর তৃতীয় সাধারণ 
অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । চিয়াং-এর উদ্দেশ্য ছিল সিয়ানে স্বীকূত 
প্রস্তাবসমূহকে কুয়োমিন্টাউ-এর সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত করে কাধ্যে 
পরিণত করার স্থব্যবস্থা' করা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও 
সেই অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব পাঠাল--(১) অন্তবিপ্রবের অবপান; (২) 
বক্তৃতা দেবার, প্রেসের এবং সভা-সমিতি করবার স্বাধীনতা ও সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দীর মুক্তি; (৩) জাঁপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সশস্্ম অভিযান পরিচালনার 
পন্থা অবলম্বন; (৪) স্ুনইয়াংসেনের উইলের তিন প্রস্তাব ( পূর্ণস্বরাজ, 
গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ) কাধ্যকরী করা । কম্উনিস্টরা 
জানাল যে, যদি তাদের চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে তারা জাতীয় এক্য 
প্রতিষ্টা ও জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ ত্বরান্িত,.করবার জন্যে নানকিং গভর্ণমেণ্টের 
উচ্ছেদের সমস্ত প্রচেষ্টার অবদান ঘটাতে এবং নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণে প্রস্তত। 


সিয়ানফু ৬১ 
সে-নতুন কর্মপদ্ধতির মূল কথা লালফৌজ ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নাম 
পরিবিত করে যথাক্রমে “জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী” ও চীন রিপাব্রিকের বিশিষ্ট 
স্থানের গভর্ণমেপ্ট রাখা, সোভিয়েট শহরসমূহে শ্রেণী-নিব্বিশেষে সকলকে গণ- 
তাস্থিক অধিকার দান এবং জমি বাজেয়াফত করার পন্থার অবদান। 

কুয়োমিন্টাঙ-এর তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে চিয়াং প্রতিশ্রতি দিলেন যে, 
জনসাধারণকে বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা দ্রেওয়া হবে, প্রেসের উপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর। হবে, এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমননীতির অবসান 
ঘটানো হবে এবং অঙ্গতপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। অবশ্য 
কুয়োমিন্টাউ-এর অন্তান্ত নেতারা যে তাদের কমিউনিজ ম্বিরোধী মনোভাব 
পরিত্যাগ করতে পারেন নি ত৷ অধিবেশন কমিউনিস্টদের কর্মাবলীর নিন্দায় ও 
তাদের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে অস্বীকৃতিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত চিয়াং-এর চেষ্টায় এই সিদ্ধান্ত হল যে, চারটি শর্তে কম্উনিস্টদের 
নবজীবন আরম্তের স্থযোগ-মুবিধ! দানে কুয়োমিন্টাঙ-এর সম্মতি আছে । সে- 
চারটি শর্ত এইরূপ--(১) লালফৌজের বিলোপ সাধন করে তাকে জাতীয় 
সৈন্যবাহিনীর অন্ততূক্ত করতে হবে, (২) সোভিয়েট রিপাব্রিকের অবসান ঘটাতে 
হবে। (৩) স্থনইয়াংসেনের সান-মিন নীতির তিন প্রস্তাবের বিরোধী কমিউ- 
নিন্ট প্রোপাগাণ্ডা বন্ধ করতে হবে; (৪) শ্রেণী-সংগ্রামকে পরিত্যাগ করতে 
হবে। কুয়োমিন্টাঙ-এর এই শর্তগুলির ভাষা যদিও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা স্থাপনের ভাষা নয়, তবু শেষ পর্য্যস্ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিরোধের 
অবসান ঘটাতে কুয়োমিন্টাও-এর নেতৃবৃন্দ স্বীকৃত হল। অন্যদিকে কুয়োমিন্‌- 
টাউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তখন জাপানের খগ্পর থেকে চীনের অপহৃত প্রদেশ- 
সমূহের পুনরুদ্ধার ও চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৩৭-এর ২২-এ নভেম্বর জন- 
সাধারণের এক কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল । 

মোটের উপর নানকিং গভর্ণমেণ্ট জাতীয় মুক্তি-নজ্ঘের আট প্রস্তাবই বিভিন্ন 
ভাবে শ্বীকার করে নিল। উত্তর-পশ্চিম চীনে বিভ্রোহ প্রশমিত হ'ল, ফেব্রুয়ারীতে 
নানকিং সরকারের সৈম্তবাহিনী বিনাবাধায় সিয়ান অধিকার করল। তুঙপেই 
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বাহিনীকে শেনসী থেকে আনহুই ও হোনানে পাঠান হল এবং সিপেই বাহিনী 
নানকিং সরকারের অধীনে থাকল । এর পরে মার্চ মাসে কমিউনিস্টদের 
সঙ্গে নানকিং গভর্ণমেণ্টের কথাবার্তা আরম্ভ হয় । কুয়োমিন্টাউ-এর অধিবেশনে 

ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই কমিউনিস্টরা নানকিং সরকারের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা চালাতে স্বীকৃত হয়েছিল। পারিপাণ্থিক অবস্থার বিচার করেই 
কমিউনিন্টরা তাদের কর্তব্য স্থির করেছিল--নিব্বিচাঁর বিপ্লবোচ্ছাস তাদের 
ভিতর আত্মপ্রকাশ করে নি। যে-দেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা নেই, 
সে-দেশের জনগণের বৈপ্লবিক কাজ সোশালিজ মের আশ প্রবর্তন নয়; সে 
দেশের জনগণের বৈপ্লবিক কাজ জাতীয় স্বাধীনত! লাভের জন্য সংগ্রাম--এ- 
কথা চীনের কমিউনিস্টরা ভালভাবেই'বুঝেছিল। তাই যখন জাপানী সামাজ্য- 
তন্ত্র চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত তখন চীনা কমিউনিস্টরা জনগণের সম্মুথে 
সোৌশালিজমের আশু প্রবর্তনের বাণী নিয়ে আসেনি, তার! এল চীনের 
স্বাধীনতা রক্ষার বাণী নিয়ে। 

সিয়ানে চিয়াএর প্রতিনিধি মেনানায়ক চাঙ্চুউ, ও কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি 
চু-এন-লাইর ভিতর কথাবান্তার ফলে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ( ১৯৩৭) চীনে 
অনেক পরিবর্তন ঘটে । সৌভিয়েট শহরগুলির সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়। ফলে সোভিয়েট শহরগুলির অবস্থার উন্নতি দেখা যায় ; ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রসার, নতুন নতুন কমিউনিস্ট সাহিত্যের আমদানি, ইয়েনানে একটি লাইব্রেরী 
স্থাপন, কমিউনিস্ট পার্টির স্কুলের ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধি, 790 40919195-তে ছু” 
হাজার ছাত্রের যোগদান ;₹-_জনগণের জীবনে এক নব চেতনার সাড়া এনে 
দিয়েছিল। নানকিং সরকারের দফতরে কাঁপজপত্রে কমিউনিস্ট পার্টি তখনও 
বেআইনী, কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগের অবসান হওয়ায় 
কমিউনিজ মের বাণী দেশময় প্রচার করবার স্থৃবিধা কমিউনিস্টরা! পেয়েছিল। 
কুয়োমিন্টাউ-এর নীতির এই পরিবর্তনের ফলে মে মাসে মোভিয়েট রিপারিকের 
নাম «বিশিষ্ট স্থানের গভর্ণমেন্ট” রাখ! হয় এবং লালফৌজ জাতীয় সৈন্বাহিনীর 
অন্ততৃ-্ত হবার জন্যে আবেদন করে । মে ও জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টির এক 
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সম্মেলনে হয়-_সে-সম্মেলনে কুয়োমিন্টাএর সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে 
সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। স্থনইয়াংসেনের সান-মিন নীতির 
তিন প্রস্তাবকে কমিউনিস্টরা আবার ১৯২৫-২৭-এর ন্যায় সম্মান করতে আরস্ত 
করল, কুয়োমিন্টাঙ-এর বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য ও জমি বাজেয়াফতের পন্থা! পরি- 
ত্যাগ করল । যে-সমস্ত জমি বাঁজেয়াফ ত কর! হ'য়েছিল. তা” নিয়ে আর কথা 
উঠল না, কিন্তু ভবিষ্যতে আর জমি বাজেয়াফ ত করা হবে না, এ-প্রতিশ্রুতি তারা 
চিয়াংকে দিল। জমি বাজেয়াফ তের পন্থা ত্যাগ করার ফলে সোভিয়েট শহর- 
"গলির আথিক অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে । সে-জন্য চিয়াং সোভিয়েট শহর- 
গুলিকে নানকিং থেকে অর্থসাহায্য করেছিলেন । জুন মালে চিয়াং পিয়ান 
থেকে চু-এন-লাইকে কুলিঙে আনিয়ে নানকিৎ সরকারের মন্ত্রিসভার সভ্যদ্ের 
সঙ্গে চীনের ভবিষ্যৎ কম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করে দিলেন । 
এ-আলোচনায় স্থির হ'ল যে, নভেম্বরে চীনের জনসাধারণের যে-কৎগ্রেস হবে 
তা"তে কমিউনিস্টরাও প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে । এ-সকল কাধ্যে চিয়াং ও 
কমিউনিস্টদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হ'ল। 

এই নব কন্মপদ্ধতি গ্রহণে কিন্তু কমিউনিন্টরা তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত 
হয়নি। নতুন পারিপাশ্িকের পর্যালোচনায় মার্ক সের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ করেই 
ভারা কম্মপদ্ধতি পরিবস্তিত করেছিল; কিন্তু তাদের লক্ষ্য তারা অবিচলিত 
রেখেছে । চীনের প্রোলেটারিয়ান বিপ্রব, (শ্রমিক-বিপ্রব) জয়যুক্ত করাই তাদের 
লক্ষ্য । সে লক্ষ্যে পৌছুতে হ'লে চীনের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে সাফল্যমণ্তিত 
করা প্রয়োজন; স্বাধীন গণতান্ধ্িক চীনই সোশালিস্ট চীনের পথ উন্মুক্ত ক'রে 
দেবে। তাই জাপানী সাম্রাজ্যতন্্ব খন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত, তখন 
কমিউনিস্টরা সম্মিলিত ফ্রণট গঠন করতে অগ্রসর হ'য়ে ভূল করেনি । 

১৪৩৭-এ চীনে যখন জাঁপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হ'ল, 
তখন জাপান ভবিষ্যৎ ভেবে চীনকে আক্রমণ করবার স্থযোগ অনুসন্ধান করতে 
আরম্ভ করে। সম্মিলিত ফ্রণ্টের বিস্তুতির ফলে চীনে জাপানের আধিপত্য 
যে সমূলে বিনষ্ট হবে সে-সম্বদ্ধে জাপানের কোন সন্দেহই থাকল না। স্ৃতরাৎ 
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সম্মিলিত ফ্রণ্টের প্রারস্তেই চীনকে আঘাত করা প্রয়োজন মনে করে ১৯৩৭-এব 


পই জুনাই-জাপান আরম্ভ করল তার চীন অভিযান। সে-অভিযানকে বাধা 
একাধদ্ধ চীন 


/ চ্গীষ্-জ্ান্পান্ন স্যুদ 


পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে যুদ্ধের ছুটি বিভিন্ন রূপ স্ুম্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে 
্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধ। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশের স্বাধীনতা৷ রক্ষা 
কল্পে যুদ্ধ, সামাজ্যতন্ব্বের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তি-প্রচেষ্টায় উপনিবেশ ও অধীন, 
দেশসমূহের যুদ্ধই ন্যায় যুদ্ধ। আর পররাজা গ্রাস ও অন্ধুন্নত দেশগুলিকে দাসত্ব- 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবার উদ্দেশ্টে পরিচালিত যুদ্ধই অন্ঠায় যুদ্ধ। চীনে জাপানী 
সাম্রাজ্যতস্ত্বের বথচক্র ষে-যুদছ্ধের অবতারণ| করেছে দে-যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে অন্যায় 
যুদ্ধ। সে-যুদ্ধের আরম্ভ ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই। যুদ্ধারন্ত থেকেই জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীরা তারশ্বরে প্রচার ক'রে আসছে ষে, চীনে জাপানের 
যে-যুদ্ধ তা ন্যায় যুন্ধ। জাপ-কবি নোগুচি থেকে আরম্ত ক'রে জাপানী সামাজা- 
তত্থের প্রশস্তি রচনায় নিযুক্ত প্রচারক পধ্যন্ত সকলেই জগংবানীর সম্মুে 
প্রচার করেছে যে, “জাপানের চীন-অভিযানের একট বিশেষ সংস্কৃতিমূলক 
উদ্দেশ্য আছে? জাপান চা চীনবাপী ও সমগ্র এসিয়াবাপীকে বলশেভিকদের 
খণ্নর থেকে মুক্ত করতে, পৃথিবীর শাপ্তি ক্ষ! করতে; জাপানের কাম্য বিশ্ব- 
শান্তি, কিন্তু যুদ্ধ জয় ব্যতীত শান্তি স্থাপন অসম্ভব; আর জাপবাসীদের দিক 
থেকে যুদ্ধই শান্তির পথ, ধ্বংসের পথ নহে” কিন্ত জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রে 
এই অভিনব প্রচার-প্রচেষ্টা বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিকামী জনগণকে তুলাতে 
পারে নি। জাপানের চীন অভিযানের প্রারস্তেই তাদের সম্মুখে উদঘাটিত 
হয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যতস্ত্রের স্বরূপ; জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের লক্ষ্য আজ জগৎ- 
বাসীর সন্ুখে প্রকাশিত। শুধু চীনবাসীকে দাদত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে শাসন ও 


চীন-জাপান যুদ্ধ ৬৫ 


শোষণই জাপানের লক্ষ্য নয়_-তার লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী : সমগ্র এসিয়াবাসীর 
উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা । 

বিংশ শতাব্দীর জাপান উনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশ ও অধীন দেশসমূহের 
শোষণকারী ইয়োরোপেরই ফলম্বরূপ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীরা 
বুটিখ জাতির ইতিহাসের যোগ্য ছাত্র । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে জাপানীদের সাধনা হয়েছিল ইয়োবোপীয়দের রণচাতুধ্য 
ও কর্মকুশলতা! আয়ত্ত ক'রে স্বদেশের শক্তি প্রতিষ্ঠা । সে শক্তি-প্রতিষ্ঠাই ছূর্বল 
প্রতিবেশী চীনের অমঙ্গলের উৎস। তার প্রমাণ ১৮৯৪-৯৫-এ চীনকে যুদ্ধে 
পরাজিত ক"রে চীন-অঞ্চলে জাপানের ক্ষমতা বিস্তার, ১৯০৪-০৫-এ রাশিয়াকে 
যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ১৯১০-এ আশ্রিত 
কোরিয়াকে জাপ-সাযরাজ্যভুক্ত করা, প্রথম মহাযুদ্ধারস্তে জামর্ণনীর হাত থেকে 
চীনের শাংটুং প্রদেশ দখল এবং যুদ্ধান্তে শাংটুং প্রদেশ চীনকে ফেরৎ দিতে 
অস্বীকার, ১৯১৫ সালে চীনের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ইউনান-শি-কাই-র নিকট 
থেকে জাপানের একুশটি দাবী আদায়, (অবশ্ঠ ১৯১৭-এ আমেরিকার বিরোধিতায় 
অনেক দাবী তাকে প্রত্যাহার করতে হয়), ১৯৩১-এ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং 
১৯৩২-এ মাঞ্চুকুয়ো নামে নতুন ছাক্সাশ্রিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৩-এ জেহোল 
প্রদেশ দখল, ১৯৩৫-৩৬-এ দক্ষিণ মঙ্গোলিয়ার প্রভাব বিস্তার এবং চীনে 
চাহার-হোপেই অঞ্চলে নিজেদের ছায়াশ্রিত স্বত্ত্ব রাজা শাসনের বন্দোবস্ত 
এবং পরিশেষে ১৯৩৭-এ জাপানের চীন-অভিযান । 

চীন-বিজয়ের পরিকল্পনা জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের মূল কথা --১৯২৭- 
এর টানাকা পত্রের ভিতর এর বীজ নিহিত। ব্যারণ টানাক। জাপানী সাম্রাজা- 
তত্ত্বের গ্রসারের এক অভিনব পরিকল্পনা করেছিলেন। এ-পরিকল্পনা গোপন 
রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মাদনায় উন্মত্ত 
জাপ-সমরবাদীদের জন্য সে-চেষ্ট ফলবতী হয়নি । এই পরিকল্পনাই টানাকা-পত্র 
নামে অভিহিত। টানাকা-পত্রকে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের 11677) 107৮0 
বলা যেতে পারে। টানাকা-পত্রের মন্মকথা এইবূপঃ “চীনকে জয় করবার, 


৬৬ বিপ্লবী চীন 


জন্য আমাদের মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয় জয় করতে হবে। যদি আমর! চীনকে 
জয় করতে সক্ষম হই, তবে এসিয়ার অন্যান্য দেশ গুলি ও দক্ষিণ সাগরের দেশসমূহ 
আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে উঠবে এবং আমাদের কাছে বশ্তা স্বীকার করবে। 
তখন সমগ্র পৃথিবী বুঝবে যে পুর্ব এপিয়া আমাদেরই ।.** চীনের সমস্ত ধনসম্পদ 
করায়ত্ত ক'রে আমর! ভারতবর্ষ, মালয়, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপমালা, এসিয় 
মাইনর এবং, এমন কি, ইয়োরোপ-বিজয়ের পথে অগ্রসর হব। কিন্ত মাঞ্চুরিয়া 
ও মঙ্গোলিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের অগ্রগতির প্রথম সোপান ।৮ 

১৯২৭-এ উহান-এ যখন চীনের গণশক্তির এক্য ভেঙ্গে গেল এবং চিয়াং- 
কাইসেক তার কমিউনিন্ট-দমন অভিযান আরম্ভ করলেন তখন থেকেই জাপান 
চীন আক্রমণের পরিকল্পনা করল। চীনে অন্তবুদ্ধের স্থবিধা গ্রহণ করে জাপান ধীরে 
খীরে গ্রাম করল মাঞ্চুরিয়। এবং ১৯৩৩-এ টাঁওকুট্রুস্‌ শান্তি-প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তর 
চীনে বিস্তার করল তার আধিপত্য । এর পর ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে জাপান 
পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে জানিয়ে দিল তার আমাউ-ঘোষণাবাণী । আমাউ-ঘোষণা- 
বাণীর অর্থ হচ্ছে যে, এসিয়ায় রাজত্ব করবে শুধু জাপান, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের 
স্থান এখানে নেই এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতি প্রয়োগে 
যেমন নিজের প্রাধান্য ব্জায় রেখেছে ভবিষ্যতে চীন-অঞ্চলে জাপান অনুরূপ 
কর্তৃত্বের দাবী করবে। ১৯৩৫-এ জাপান নানকিং গবর্ণমেণ্টের চীনের অভ্যন্তরে 
কমিউনিস্ট -দমনে ব্যাপৃত থাকার সুবিধা গ্রহণ ক'রে হো-উমেৎস্থ চুক্তি স্বাক্ষরিত 
করে। চীনের ত্দানী্তন সমর-সচিব হো-ইউ-চিন ও উত্তর চীনে অবস্থিত 
জাপ-বাহিনীর সেনানায়ক উমেংস্থ-র ভিতর ১৯৩৫-এর জুন মাসে এই চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি জাপানের নিকট চিয়াংকাইসেকের নতি ম্বীকারের 
শেষ নিদর্শন । উত্তর চীনের হোপেই ও চাহার প্রদেশ থেকে নানকিং গবর্ণ- 
মেণ্টের সৈম্তবাহিনীর' অপলর্ণ, এ ছুই প্রদেশে, এমন কি, পিপিং ও তিয়েনসিন 
শহরেও কুয়োমিন্টাউ-এর আধিপত্যের অবসান, জাপ-বিরোধী আন্দোলনের 
দমন এবং জাপ-মন্ত্রণাদাতাদের অনুজ্ঞাতেই এ ছুই প্রদেশের শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনা-_-এই চুক্তির মন্রকথা ৷ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে জাপানী 


চীন-জাপান যুদ্ধ “ ৬৭ 


সমরবাদী ও সাম্রাঙ্যবাদীরা হোপেই, চাহার, শানসি, শাংটুং, সুইউয়ান__ 
উত্তর চীনের এই পাঁচটি প্রদেশকে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের হস্তচ্যুত 
করবার পরিকল্পনা গ্রকাশ্তটে আলোচনা! করতে আরম্ভ করে। ধনসম্পদে এই 
পাঁচটি প্রদেশ প্রকৃতই সমৃদ্ধশালী । শানসি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা 
মজুত আছে-__ 7005 0101)89019 137162701110-র মতে সে-কয়ল। সমগ্র 
পৃথিবীর হাজার বছরের চাহিদা মেটাতে পারে। হোপেই প্রদেশ কয়লা, 
গম ও তুলার-চাভার ও স্বইউয়্ান প্রদেশ লৌহ, চামড়া ও পশমে 
সমৃদ্ধশালী । তাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও সমর্বাদীরা দেখল ফে 
মাঞ্চকুয়োর সঙ্গে উত্তর চীনের এই পাঁচটি প্রদেশে যদি আধিক কতৃত্ব স্থাপন 
করা যায়, তবে জাপানের এপিয়! বিজয়ের পরিকল্পনা কাধ্যকরী করবার কাচ! 
মালের অভাব হবে না। ১৯৩৬-এ জাপানী সমর্বাদীর1 তদানীস্তুন পরবার্ট্র- 
সচিব হিরোতা-র মারফত নিজেদের তিনটি উদ্দেশ্ট নির্দেশ করে(১) টীন- 
জাপানের এক জোটে পুর্ধব-এপিয়ায় কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধ : 
(২) জাপানের অন্ধজ্ঞ! ব্যতীত চীনের বিদেশের সঙ্গে সমস্ত রাষ্টিক যোগ বজ্জন; 
এবং (৩) চীন ও জাপানের উপর একই আথিক কর্তৃত্ব স্থাপন। এর অর্থ 
অবশ্য প্রকারান্তরে চীনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে জাপানের বশ্ততা স্বীকার । চীনের 
রাষ্্রিক কর্ণধার চিয়াংকাইসেক প্রথমে অনেকটা 'জাপানী প্রভাব মেনে 
চলেছিলেন, কিন্ত কমিউনিস্টদের প্রচারকাধ্যের ফলে দেশের জনমত এর ঘোর 
বিরোধী ছিল; হো-উমেহস্থ চুক্তির বিরোধিতায় চীনের ছাত্র-ছাত্রীরা এক 
অভূতপূর্ব্ব জনবিক্ষোভের স্ষ্টি করেছিল। তাই পরিশেষে জনমতকে মেনে 
চল্তে চিয়াংকাইসেক বাধ্য হলেন। জাপ-বিরোধী মনোভাব তখন দেশময় 
গ্রবল হয়ে ওঠে ; সিয়ানে চিয়াংকাইসেক কম্উনিস্টদের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট 
গঠন করে চীনে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করতে ম্বীকৃত হন। চীনে, 
অন্তর্যদ্ধের অবসান হল, গণশক্তির এঁক্য আবার চীনে মাথা তুলে দাড়াল! 
চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত ফ্রণ্ট জাপানকে 
শঙ্কিত করে তোলে । জাপান দেখল যে, এই সম্মিলিত ফ্র্টের যদি বিস্তুতি 
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ঘটে তবে চীনে জাপানের কোন আধিপত্যই থাকবে না। আর সম্মিলিত 
ফ্রণ্টের আরম্তেই চীনকে আক্রমণ না করলে চীনে জাপানী সাম্রাজাতন্বের 
ভবিষ্যৎ তমসাবৃত। এই সম্মিলিত ফ্রণ্টের আরস্তেই জাপান চীন আক্রমণের 
স্থষোগ খুঁজতে লাগল । ১৯৩৭-এর সাতই জুলাই জাপানী সমববাদীরা এই 
সুযোগ পেল লিউকুচাওতে। লিউকুচাও উত্তর চীনে পিপিংয়ের 
নিকটবর্তী একটি রেলওয়ে জংদন। সাতই জুলাই রাত্রিতে জাপ-টসন্য এসে 
লিউকুচাওতে অধিষ্ঠিত চীন] বাহিনীর সেনানারকের নিকট দাবী করেষে 
তাদের নিরুদ্দিষ্ট একজন সৈম্তকে খুঁজবার জন্য জাপ-বাহিনীকে লিউকুচাঁওতে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হোক । চীন! সৈন্যরা এ-দাবী মেনে নিতে স্বীকৃত না৷ 
হওয়ায় জাপ-সৈম্তর! সেই রান্রিতেই চীনা বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং সেই 
থেকেই আরম্ভ হয় জাপানের চীন-অভিযান। সে-অভিষানকে বাধা দিল 
ক্যবদ্ধ চীন। তাই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনবাসীর যে- 
যুদ্ধ, সে-যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে ন্যায় যুদ্ধ_দেশের স্বাধীনত। বক্ষাকল্পেই চীনবাসীদের 
যুদ্ধ। 

কিন্তু যুদ্ধারস্তে সামরিক দিক থেকে চীন যুদ্ধের জন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিল 
না। সিয়ানফু-তে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হবার পূর্ব পধ্যন্ত চিয়াংকাইসেকের 
অধিনায়কত্বে নানকিং গভর্ণমেন্ট তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল চীনা 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং সে-জন্য জাপানী সমরবাদীদের সন্তষ্ট রাখতে 
চিয়াংকাইসেক উন্মুখ ছিলেন। চীনকে সমরোপযোগী করবার লক্ষ্য তখন 
নানকিং গবভর্ণমেণ্টের ছিল না। সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হবার পর যদ্দিও 
কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাউ জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্য 
চীনকে সমরোপষোগী করতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সময় তারা বেশী পায় নি। 
সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রথম স্তরেই জাপানের চীন-অভিযান আরম্ভ হয়। তাই 
যুদ্ধারস্তে চীন এক অভিনব যুদ্ধনীতি গ্রহণ করল। তার সাধনা হ'ল এ-মুদ্ধকে 
দীর্ঘস্থায়ী করা এবং সে-অবসরে যুদ্ধজয়ের জন্য চীনের জনগণকে প্রস্ত ক'রে 
€তোল1। চীনের বিস্তৃত জনপদ ও বিশাল জনসংখ্যাই চীনের প্রধান ছূর্গ, আর 
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দেশপ্রেমই চীনবাসীর যুদ্ধের প্রধান অস্্ । চীনের সেনানায়কেরা, বিশেষ করে, 
কমিউনিস্টরা তখন উপলব্ধি করেছিল যে জাপানীদের আক্রমণের প্রথম পর্বে 
চীনের প্রধান প্রধান ন্গরীগুলির পতন অস্বাভাবিক নয়, কিন্ত যদি জনসংখ্যার 
দিকে লক্ষ্য রেখে সৈন্য সমাবেশ এবং জনপদের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের আর্থিক 
উতপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা যায় তবে পরিণামে যুদ্ধে জয়লাভ স্থনিশ্চিত। দীর্ঘ- 
স্থায়ী সমগ্র জন-প্রতিরোধের সম্মূথে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আধিপত্য বিস্তারের 
প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে সে-সম্বন্ধে চীনের কর্ণধার চিয়াংকাইসেক ও কম্িউ- 
নিস্টদের কোন সন্দেহ ছিল না। এই যুদ্ধনীতির বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে ১৯৩৮-এর 
নভেম্বরে কমিউনিস্ট নেতা মাও২সেতুঙ জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধকে তিনটি 
স্তরে বিভক্ত করেছিলেন--€১) প্রথম স্তরে যুদ্ধে লিপ্ত একটি পার্টি আক্রমণ 
করছে, আর অপর পার্টি পিছু হটছে; (২) দ্বিতীয় স্তরে উভয় পার্টির সৈন্ত 
বাহিনীই এক সামরিক অচল অবস্থার সম্মুখে দাড়িয়ে রয়েছে এবং উভয় 
পার্টিই চূড়ান্ত সংগ্রামকে এড়িয়ে যাচ্ছে; (৩) তৃতীয় স্তরে প্রথম স্তরের 
আক্রমণকারী পার্টি এখন পিছু হট ছে, আর যে-পার্টি প্রথম স্তরে পিছু হটেছিল 
সেই পার্টি এখন প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছে । অর্থাৎ (১) প্রথম স্তরে জাপ- 
বাহিনী আক্রমণ করে চীন] বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে চীনের পুর্ব্ব সীমান্তের প্রধান 
প্রধান শহরগুলি অধিকার করেছে ; (২) দ্বিতীয় স্তরে জাপ-বাহিনীর আক্রমণ- 
শক্তি শীর্যস্তরে গিয়ে পৌছেছে-_-পশ্চিম চীনের পুর্ব পাদদেশে এসে জাপ- 
বাহিনী আর অগ্রসর হতে পারছে না; জাপানের সমরশক্তি তখন ক্ষয়োন্ুখ, 
আর চীনের সর্ধশক্তি তখন সৈন্য মমাবেশ এবং সামরিক ও আর্থিক সংগঠনে 
নিষুক্ত__দমরক্ষেত্রে তখন এক অচল অবস্থার স্থষি হয়েছে; (৩) তৃতীয় স্তরে 
আতভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক ছন্দের ফলে জাপান ধ্বংসের মুখে এসে পৌছেছে, 
আর চীনও তখন তার সমস্ত আথিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগে বিরাট সৈন্ 
সমাবেশ করে প্রতি-আক্রম্ণ আরম্ভ করেছে_-ফলে চীনের জয় স্থচিত হচ্ছে। 
ুদ্ধারস্ত থেকে ১৯৩৮-এর অক্টোবরে ক্যাণ্টন ও হ্াঙ্কাউ নগরীর পতন পথ্যস্ত 
হচ্ছে চীনের যুদ্ধের প্রথম স্তর। এ-অধ্যায়ে জাপ-বাহিনী চীনের প্রধান প্রধান 
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শহরগুলি, রেলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি অধিকার করে এবং চীনা 
সৈম্তবাহিনী পশ্চাদগমন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এস্তরটিকে আবার চীনের 
রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের স্তর বলা যেতে পারে । এই সময়েই (১) 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙ-এর সহযোগিতায় যে জাতীয় সম্মিলিত 
ফ্রণট যুদ্ধের প্রারন্তে গঠিত হয়েছিল তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়; (২) যুদ্ধে লিপ্ত 
সমস্ত চীনা বাহিনীগুলিকে এক সামরিক কর্তৃত্বাধীনে একত্রিত করা হয় এবং 
তাদের আধুনিক রণনজ্জায় সজ্জিত করে তোলা হয়; (৩) বিশ্বাসঘাতক ও 
জাপানের নিকট আত্মমমর্পণ-প্রয়াশী কুয়োমিন্টাউ নেতা ওয়াংটিংওয়াই ও 
কমিউনিস্ট নেতা চান-গো-ভাওকে বথাক্রমে কুয়োমিন্টাউ ও কমিউনিস্ট 
পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হর) (৪) দেশের সর্বত্র এক অন্ভৃতপূর্বব গণ- 
জাগরণ লক্ষিত হয়; জাপ-সৈম্তদের অতকিতে আক্রমণ করবার জন্য জনগণের 
ভিতর এক নব প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং তার ফলেই গণসেনার (79:01981 
0:০91) ) উদ্ভব। জাপ-সৈম্তদের অতফিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র 
কেড়ে নিয়েই গণসেনারা নিজেদের সুসজ্জিত করে তোলে । সুতরাং 
যুদ্ধের প্রথম স্তরে একদিকে চীনের বড় বড় শহরগুলি, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কেন্দ্রগুলি জাপানের কর্তলগত হয় এবং আঘিক ক্ষেত্রে চীনের যথেষ্ট 
ক্ষতি হয়; অন্যদিকে কিন্তু যুদ্ধারস্তকালীন অবস্থার তুলনায় যুদ্ধের দ্বিতীয় 
স্তরের প্রারস্তে চীন রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে। 

যাঙ্কাউ-র পতন ও চুউকিও-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর থেকেই 
চীন-যুদ্ধের তীয় স্তরের আরম্ত। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগে সামরিক অচল 
অবস্থার স্গ্টিই এস্তরের প্রধান কথা । ক্যাণ্টন ও হ্যাস্কাউ অধিকারের পর 
জাপবাহিনী এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়-_অগ্রসর হবার আর কোন 
ক্ষেত্রই তারা পেল না। তখন চীন গভর্ণমেন্টের ও সেনানায়কদের রণ-কৌশল 
হয়েছিল যুদ্ধের সন্মুখ ভাগে জাপ-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং 
জাপ-বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গণসেনার দলগুলিকে এমনভাবে সুসংগঠিত 
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করা যাতে জাপ বাহিনীকে অতকিতে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা 
যা়। তখন চীনের জনগণের প্রধান কাছ হয়ে দাড়িয়েছিল--(১) জাপ- 
অধিরুত প্রদেশসমূহে জাপানীদের ছায়াশ্রিত স্বতন্ব রাষ্ট্র স্থাপন অসম্ভব করে 
তোলা; (২) চীনের প্রাকৃতিক ধন-সম্পদ যাতে জাপানীরা আত্মসাৎ না করতে 
পারে তার ব্যবস্থা করা, (৩) এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও সমরসপ্ভার প্রেরণের জন্য 
জাপানীদের ফান-বাঁ*নাদির সমন্ত পথগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া । যুদ্ধের এ- 
পর্বের বিশেষত্ব চীন সৈন্যদের গেরিলাধুদ্ধ। চীন! সৈন্তরা অতকফিতে জাপানীদের 
আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল । চীনে গেরিলা রণ-কৌশলের অঙ্টা 
কমিউনিন্টরা_এই গেরিলা রণকৌশলেই কমিউনিন্টরা চিয়াংকাইসেকের 
কমিউনিস্ট-দমনের ছয়টি অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছিল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধারস্তেও 
কমিউনিন্ট বাহিনী এই গেরিলা-রণকৌশল প্রয়োগ করতে আরম্ত করে। 
কমিউনিস্ট বাহিনী যে-অঞ্চলেই যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে সে-অঞ্চলেই তার। যুদ্ধের 
সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, তাদের জাপ-বিরোধী ভাবধারায় 
উদ্ধদ্ধ করে চীনের জন-প্রতিরোধের শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে, আর নিজেদের 
সৈন্যদের সামবিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শিক্ষা! দিয়ে তাদের জাপ- 
আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তিকে সুদৃঢ় করেছে । কিন্তু যুদ্ধারন্তে কুয়োমিন্টাও 
বাহিনীর অবস্থা ছিল বিভিন্ন_-প্রুশিয়ার সেনানায়কদের হাতেই তাদের 
শিক্ষাদীক্ষা; গেরিলা-রণকৌশল সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, জনগণের 
সঙ্গে তার! ছিল যোগস্থত্রহীন। আর তাদের কোনরূপ রাজনৈতিক শিক্ষাও 
ছিল নাঁ। যুদ্ধের প্রথম স্তরে কমিউনিস্টদের রণ-কৌশলে মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৮-এর 
ফেব্রুয়ারী মাসে চিয়াংকাইসেক কুয়োমিনটাঙ সেনানায়কদের কমিউনিস্ট 
সেনানায়কদের পদান্টসরণ করতে আদেশ করেছিলেন। যুদ্ধের ছিতীয় শুরে 
তিনি কমিউনিস্টদের রণ-কৌশল গ্রহণ ক'রে কুয়োমিন্টাউ-এর সেনানায়কদের 
সম্মুখে যুদ্ধের এক নব নীতি উপস্থিত করলেন। তার ভাষায় সে-নীতি হচ্ছে 
-(১) সৈন্যদের চেয়ে ' জনসাধারণ অধিকতর প্রয়ো্জনীয় ; (২) স্থান 
যুদ্ধের চেয়ে গেরিল] যুদ্ধ অধিকতর প্রয়োজনীয়, (৩) আমাদের স্ম্যৈদের 
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রাজনৈতিক শিক্ষা তাদের সামরিক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় ; 
(৪) বুলেটের চেয়ে প্রচারকাধ্য অধিকতর প্রয়োজনীয় । কুয়োমিন্টাও 
বাহিনীকে গেরিলা! রণ-কৌশলে শিক্ষিত করবার জন্য তিনি একটি স্কুলও স্থাপন 
করেন এবং অষ্টম বাহিনীর ইয়েচিয়েনইঙকে এই স্কুলের অধ্যক্ষ নিষুক্ত করেন। 

প্রথম স্তরের যুদ্ধের ফলে জাপান চীনের বড় বড় শহরগুলি অধিকার করেছে 
সত্য, কিন্তু চীনের অনেক গ্রাম্য অঞ্চলে জাপ-বাহিনী প্রব্শে করতে সক্ষম 
হয়নি । এই সকল গ্রাম্য অঞ্চলে এমন সব লোক আছে, যারা আজ পর্য্যন্ত 
একটি জাপ-সৈম্ও দেখেনি। এই সব জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে 
তোলাই ছিল চিয়াংকাইসেকের উদ্দেশ্ট । এজন্যই গেরিলা রণ-কৌশল দিয়ে 
অধিরূত প্রদেশসমূহে জাপানীদের আক্রমণ ক'রে জাপানের ছায়াশ্রিত 
বাষ্্ গঠনে বাধা হ্ৃষ্টি ক'রে জাপ-ঠসন্তদের অগ্রগতি চিয়াংকাইসেক প্রতিহত 
করছিলেন এবং ইত্যব্সরে প্রতি-আক্রমণের জন্য তিনি চীনের জনগণকে 
তৈরী ক'রে তুলছিলেন_এবিষয়ে কমিউনিস্টরা ছিল চিয়াংকাইসেকের 
পূর্ণ সমর্থক এবং তারাই এ-কাধ্যে সাফল্যের সহিত অগ্রপর হয়েছিল। 
প্রতিরোধ-সংগ্রামকে পরিচালিত কর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের 
অবিচলিত রাখ; এবং জাপবিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্টকে শক্তিশালী 
ও বিস্তৃত কর--এই তিনটি কাজকে প্রত্যেকটি কমিউনিস্টের প্রধান 
কর্তব্য বলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দিয়েছিল । এ- 
পথে সমস্ত বাধাবিদ্ব অতিক্রম ক'রে শক্রর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে এবং প্রতি- 
আক্রমণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত ক'রে লক্ষ্যে পৌছবার জন্য কমিউনিস্টরা ছিল 
দৃঢ়সন্বল্প । অবশ্য সে-লক্ষ্য চীনে সোশালিজ.ম্‌ প্রতিষ্টা নয়; সে-লক্ষ্য হচ্ছে 
চীনের মাটি থেকে জাপ-আক্রম্ণকারীদের বিতাড়িত ক'রে চূড়ান্ত জয়লাভ 
এবং স্বাধীন মুক্ত নব্য চীনের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন । 

প্রথম স্তরের যুদ্ধের ফলে দ্বিতীয় স্তরে চীনকে ছু'ভাগে বিভক্ত দেখা যায়-_ 
স্বাধীন চীন আর অধিকৃত চীন। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনকে কেন্দ্র 
ক'রেই স্বাধীন চীনের প্রতিষ্ঠা । চুঙকিও এই স্বাধীন চীনের রাষ্রকেন্্র। জাপ- 
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অধিকৃত চীনে জাপানীরা তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে আজও সক্ষম হয় নি। 
অধিকৃত চীনই জাপ-বিরোধী সংগ্রামের, মূল ভিত্তি । চীনের সে-অঞ্চল সামরিক 
বলে অধিকার ক'রে জাপানীরা পিপিং ও নানকিং-এ ছায়াশ্রিত গবর্ণমেণ্ট 
স্থাপনের উদ্যোগ করে এবং জনগণকে ভুলাবার জন্য সিন-মিন-ডান নামে 
এক রাজনৈতিক পার্টি গঠন করে। আঘথিক ক্ষেত্রে জাপানীরা অধিরুত 
অঞ্চলের ধনসম্পদ হস্তগত করতে আরম্ভ করে এবং জাপ-বিরোধী সংগ্রামের 
বাস্তব ভিত্তিকে বিনষ্ট করবার উদ্ধেশ্টে সে-অঞ্চলের জনগণের মাথিক ব্যবস্থার 
ধ্বংস সাধনে জাপ-সমরবাদীরা সচেষ্ট হয় । কিন্তু জাপানীদের এই রাজনৈতিক 
ও আথিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে অধিকৃত অঞ্চলে গেরিলা-যুদ্ধের প্রয়োগ-ই 
যে অেষ্টপন্থ! তা তখন কনিউনিস্ট নেতা মাওংসেতুঙ স্থুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে- 
ছিলেন। কিন্তু গেবিলা যুদ্ধের সাফল্য ও চীনের চুড়ান্ত জয়লাভ সম্বন্ধে অনেকের 
মনেই তখন সংশয় ছিল । এ সংশয় ছুট প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছিল । 
প্রথমত, শক্র-অধিকৃত অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ কি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যেতে 
পারে? এবং অধিকৃত ছ্েলাসম্হ কি জাপবিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্র হিসাবে 
বিকাশ লাভ করে শক্তিশালী হ'তে পারে? দ্বিতীয়ত, যখন চীনের বড় বড় 
শহরগুলি ও রেলপথ শক্রর করতলগত, তখন গ্রাম্য অঞ্চলের সহায়তায় কি জাপ- 
বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা ক'রে জয়লাভ করা যেতে পারে? এর উত্তরে 
মাওংসেতুঙ তখন বলেছিলেন-_“হা, পারা যায়।” তার উত্তরের স্বপক্ষে তিনি 
১৯৩৮-এর নভেম্বরে তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেছিলেন । 

«প্রথমত, চীনদেশ একটি অর্ধ উপনিবেশের পধ্যায়ভুক্ত | যদিও বড় বড় শহর- 
গুলি চীনের জীবনের প্রধান কেন্দ্র, কিন্ত গ্রামসমূহ ও শহরের চতুষ্পাশ্বস্থ 
জনপদ্দের উপর শহর তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। কারণ, চীন 
দেশের বিশালতা ও তার অসংখ্য গ্রামের তুলনায় শহর ক্ষুদ্র । তাছাড়া 
দেশের জনশক্তি ও আধিক শক্তি চীনের বিস্তুত অঞ্চলেই নিবদ্ধ, শহরে নয়। 

“দ্বিতীয়ত, চীনের বিশালতা । চীনের এক অংশ জাপানের করতলগত 
হওয়াতে চীনের বিশালতা খর্ব হয় নি। অল্লসংখ্যক সৈন্ নিয়ে জাপান চীন 
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আক্রমণ করে। চীনে জন-প্রতিরোধের ফলে জাপ-বাহিনী ক্ষতি গ্রস্ত 
এবং অনেকাংশে দুর্বল ও ছত্রভঙ্গ হয়েছে । কিন্তু সম্মিলিত প্রতিরোধের এই 
একমাত্র ভিত্তি নয়। স্বাধীন চীনের প্রধান কেন্ত্রগুলি যুনান, কুয়েইচো, 
জেচয়ান প্রস্ৃতি প্রদেশসমূহ শক্র কর্তক অধিকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । 
অধিকন্ক উত্তর, মধ্য ও দর্গিণ চীনে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের ফলে অধিকৃত 
অঞ্চলে শক্রর আধিপত্য প্রতিষ্ঠ। অসম্ভব । রি 

“তৃতীয়ত, আজকের চীন । যদি পঞ্চাশ, কি চন্লিশ, কি ত্রিশ বৎসর পূর্বেও 
একটি শৃক্তিমান সামাজ্যবাদী শক্তি চীন দেশ আক্রমণ করত) যেমন একদিন 
বুটেন আক্রমণ করেছিল ভারতবর্ষ, তবে চীনের সম্পূর্ণ পদ্দানত হওয়া থেকে 
নিশ্কার ছিল না। কিন্তু আজকের অবস্থা বিভিন্ন । রাজনীতিক পার্টির 
বিকাশের, সৈন্বাহিনী সংগঠনের এবং জন্গণকে এক্যবদ্ধ করার পথে চীন 
অনেক দূর অগ্রপর হয়েছে । প্রগতিশীল চীন হচ্ছে সেই মূল শক্তি যা শক্রর 
বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। জাপানের আজ ক্ষয়োম্ুখ অবস্থা । সাম্রাজ্যবাদী 
জাপানের আথিক ও সামরিক বিকাশের পথ আজ শেষ শুরে গিয়ে পৌছেছে । 
জাপানী ধনতন্্র তার বিকাশের পথেই তাঁর ধ্বংসকারী স্থষ্টি করেছে ।” 

চীনের জন্গণের পক্ষে যুদ্ধের এই দ্বিতীয় স্তর আবাঁর গ্রতি-আক্রমণের 
প্রস্তুতির স্তর । কিন্তু প্রতি-আক্রমণের জন্য চীনের জনগণকে তৈরী করে 
তোলা তখন সহজ ছিল নাঁ। দীর্ঘ দ্িনযুদ্ধের ফলে চীনা সৈন্যদের রণসম্ভার 
প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল । অস্ত্শন্্ নিশ্মাণের স্থবিধা ও চীনের তেমন ছিল না । 
যুদ্ধের প্রথম বছরে বহির্জগৎ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে চীনের বেশ 
স্তযোগ-স্থবিধা ছিল এবং আমদানী করা হয়েছিলও প্রচুর । কিন্ত সমুদ্রতটের 
বন্দরগুলি জাপানের হস্তগত হওয়ায় বহির্জগৎ থেকে অস্রশত্্ আনা চীনের 
পক্ষে কষ্টকর হয়ে ঈীড়াল। কিন্তু এ বাধ! অতিক্রম করবার জন্ত চীনবাসীরা 
সচেষ্ট হয়। হ্থাম্কাউর পতনের পর পশ্চিম চীনে চুউকিউ-এ কেন্দ্রীয় গভর্ণম্ণ্টে 
প্রতিষ্ঠিত করে চীনবাসীর1 বহির্জগৎ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবাঁর তিনটি পথ বের 
করে নিল। একটি হচ্ছে চুউকিও থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনের কান্স্থ ও সিন- 
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কিয়াং প্রদেশের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার তুর্ক-সিব রেলওয়ে পর্্যস্ত 
_-এ-পথ দিয়ে চীন সরকার মোভিয়েট রাশিয়। খেকে অস্বশস্ম আমদানী করবার 
সৃব্যবস্থা করে। (রুশ-জামণন যুদ্ধারস্ত পণ্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে 
প্রচুর পরিমাণ অস্বশস্থ দিয়ে সাহায্য করেছে )। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চু$কিও থেকে 
কুনমিউ এবং কুনমিও থেকে আর? দক্ষিণে ইন্দোচীনে ফরালী-অধিকুত হেইফও 
বন্দর পধ্যন্ত। (১৯৪০-এ ফাঁন্স হিটলারের নিকট নতি স্বীকার করার পর 
জাপান ভিসি গভর্ণমেন্টকে এ পথটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছে ।) তৃতীয়টি 
হচ্ছে, চুঙউকিউ থেকে কুনমিও এবং কুনমিও থেকে পশ্চিমে বর্গ সীমান্তের ভিতর 
দিয়ে লামিও পধ্যন্ত। লাসিও আবার ব্রন্দদেশের রেঙ্গুন বন্দরের সঙ্গে 
মান্দালয়ের ভিতর দিয়ে রেললাইনে সংযুক্ত । (১৯৪০-এর প্রথম দ্রিকে 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও জাপানের দাবীতে এ-পথটি বন্ধ করে দের, কিন্তু ১৯৪০-এর 
শেষের দ্রিকে জাপানের সমস্ত দাবী উপেক্ষা করে বুটিশ গভর্ণমৈন্ট এ-পথটি 
আবার উন্ুক্ত করে দিল। ১৯৪২-এ ব্রদ্দদেশ জাপানের করতলগত হওয়ায় 
এ পথটি বন্ধ হয়ে গেছে ।) এই তিনটি পথ যতদিন উন্মুক্ত ছিল ততদিন চীনা 
গভর্ণমেন্ট বিদেশ থেকে অস্ত্শত্ব আমদানী করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। 
যুদ্ধের এঅধ্যায়ে আধিক ক্ষেত্রেও চীন উন্নত হয়ে ওঠে । প্রধান প্রধান শিল্প- 
কেন্দ্র ও বন্দরগুলি জাপানের হস্তগত হওয়াতেও চীনের আধিক ব্যবস্থ। ভেঙ্গে 
পড়েনি । সাধারণ দৃষ্টিতে এটা বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু এবিষয়ে আজ 
আর কোন সন্দেহ নেই ষে, চীনের বর্তমান শক্তির স্তম্ত হচ্ছে পশ্চিম চীনের 
প্রাকৃতিক ধনসম্পদ। সে-ধনসম্পদই আজ চীনের আধিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি 
হযাক্কাউর পতনের পর চুঙঁকিউ-এ গভর্ণমেণ্ট সরিয়ে আনার পর পশ্চিম চীনের 
প্রাকৃতিক ধন-সম্পদের উৎকর্ষের দিকে চিয়াংকাইসেক মনোনিবেশ করেন। 
পশ্চিম চীনকে সোনার চীন বলা হয়ে থাকে । কিন্ধ যুদ্ধের পূর্ব পধ্যন্ত এর 
উতকর্ষের কোন ব্যবস্থাই চীন সরকার করেনি, তার সমস্ত শক্তি তখন নিয়োজিত 
ছিল পূর্বব ও মধ্য চীনে । কারণ, পূর্ব ও ম্ধ্য চীন নদী ও সমুদ্রের দ্বার| বহি- 
জগতের সঙ্গে সংযুক্ত। চুউকিও-এ রাষ্ট্রকেন্ত্র স্থাপিত হবার পর বাধ্য হয়েই 
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গবণ্ণমেণ্টকে পশ্চিম চীনের উতকর্ষের ব্যবস্থা করতে হয়, বিশেষ করে জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্ত । কিন্তু এ-পথে বাধা ছিল প্রচুব। প্রথমত চীনের 
শিল্পকেন্দ্রগুলি জাপানের হস্তগত হবার পূর্ধে সেখানকার কলকারখানার সমস্ত 
আসবাব সরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করতে পারে নি; এর জন্য 
দায়ী আমলাতত্ত্বের অক্ষমতা, যুদ্কালে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর গভর্ণমেণ্টের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছা, চীনা ধনিকদের স্বার্থ প্রণোদিত অদ্ভুত মনোবৃত্তি। 
দ্বিতীয়ত খুব অল্পসংখ্যক ধনিকের! শ্বেচ্ছায় পশ্চিম চীনে তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ধনকুবেররা এবং শিল্পপতির1 তানের ধনস্ম্পদ 
নিয়ে হংকং প্রভৃতি বিদেশাধিরুত বন্দরসমূহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল; তাদের 
ধারণ! ছিল, যুদ্ধ অল্প্রিন স্থায়ী হবে, এবং সে-জন্য জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসার 
জন্য চীন! গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতেও তার ক্র করে নি। স্থতরাং পশ্চিম 
চীনের আথিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট অস্থুবিধা ভোগ 
করতে হয়েছে । তবে এঅন্ুবিধা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়েছিল রিওয়াই 
এলে-এর নেতৃত্বে শিল্প-কো-অপারেটিভ আন্দোলনের বিস্তুতিতে। রিওয়াই 
এলে-এর জন্মভূমি নিউজিল্যাণ্ডে। কিন্ত তিনি দুর্গতদের ছুঃখ মোচনে ও উন্নতি 
বিধানে জীবন উৎসর্গ করেছেন। জাপানের আক্রমণের কলে যখন চীনের 
শিল্পকেন্্রগুলি শক্রর করতলগত হল, তখন রিওয়াই এলে তার অন্তান্ত সহ- 
কক্ষাদের সাহায্যে চীনের অনধিক্ূত অঞ্চলে শিল্প কো-অপারেটিভ গঠনের 
জন্য উদ্যোগী হন। তীর পরিকল্পনা ১৯৩৮-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ 
বসরই হ্যান্কাউর পতনের পূর্বে এপরিকল্পনা চিয়াংকাইসেক গ্রহণ করেন 
এবং কো-অপারেটিভ গঠনের ভার রিওয়াই এলে-এর উপর ন্ন্ত করেন। এ-ছাড়া 
চুউকিও-এ গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্তৃত্বাধীনে কতকগুলি কলকা রখানার প্রবর্তন করে, 
আর যে-সকল ধনিকেরা তাদের কলকারখানা পশ্চিম চীনে সরিয়ে নিয়ে 
এসেছিল তাদের অর্থ দিয়ে সাহাধ্য করতেও গভর্ণমেণ্ট দ্বিধা করে নি। ফলে: 
পশ্চিম চীনে শিল্লোন্নতি বেশ অগ্রসর হয়। ১৯৩৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪১- 
এর অক্টোবর পধ্যন্ত পশ্চিম চীনে শিল্লোন্নতি কতদৃব হয়েছে তা. কয়েকটি দৃষ্টাস্তে 
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পরিশ্ফুট হবে। চায়ের ব্যবপা সেখানে এত উন্নত হয়েছে যে, “দি চাইনিজ 
হ্যাশনীল টি করপোরেশন” সোভিযেট রাশিয়ার সঙ্গে পণ্য বিনিময়ের 
এক চুক্তি পর্যন্ত করেছে। এ-চুক্তির কথা হল যে, চীন সৌভিয়েট রাশিয়াকে 
১,৫০০১০০০ পাউগ্ড মূল্যের চ! সরবরাহ করবে এবং এর বিনিময়ে সোভিয়েট 
রাশিয়! অঙ্থরূপ মূল্যের অস্ত্রণস্ম চীনকে দেবে । এখানকার পশমের ব্যবসা প্রসিদ্ধ । 
'স্র-ব্যবলাও বেশ প্রসার লাভ করেছে । যুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম চীন থেকে পশম 
তিয়েনপিনে পাঠানে। হতো বিক্রীর জন্য । কিন্তু বর্তমানে এপশম রাশিয়ার 
নিকট বিক্রি করা হচ্ছে । এখানকার কয়লার খনিতে ১২,০০০ মিলিয়ন টন 
কয়ল| মুত আছে । লোহ।-ও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই 
কয়লা ও লোহ।র জন্য চীনা গব্ণমেণ্ট বিদেশের উপর নিঙর না করেও 
চলতে পারে। ম্যাঙ্গানীজ, টাওস্টেন ও কাঠের তেলের জন্যও পশ্চিম চীন 
প্রসিদ্ধ। পশ্চিম চীনের কাঠের তেলের চাহিদা! আমেরিকায় খুব বেশী এবং 
এবাবসা চীমের একচেটিয়া । মোট কথা, এমন কোন প্রয়োজনীয় খনিজ বা 
কষিজাত পণ্য নেই যা পশ্চিম চীনে পাওয়া যায় না বা উৎপন্ন করা যায় না। 
মোটের উপর আজ পশ্চিম চীনে এক নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। 

চীনের যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে আর একটি বিষয় চোখে পড়ে। সেট! হচ্ছে 
উত্তর চীনের অবস্থা । যদিও উত্তর চীনের বড় বড় শহরগুলিকে জাপান 
অধিকার করেছে এবং সেখানে ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর নেতৃত্বে ছায়াশ্িত স্বতন্ত্র 
রাষ্টও স্থাপন করেছে, তবুও উত্তর চীনকে পদানত করতে জাপান পারে নি। 
অধিকৃত বড় বড় শহর ও রেলওয়ে কেন্দ্রগুলি জাপ-সৈন্যদের ঘাটি, কিন্ত 
রেললাইনের কয়েক মাইল দূরেই চীনাদের প্ররুত বাসস্থান- সেখানে জাপ 
সৈন্যদের কোন আধিপত্য নেই ; আধিক ক্ষেত্রে তার স্বাধীন, চীনা সরকারের 
নোটই তাদের ভিতর প্রচলিত। সেখানকার অধিবাসীদের নিজেদের শাসন- 
ব্যবস্থা অটুট আছে; চীনা সরকারের আদেশেই সেগুলি পরিচালিত। এই 
সকল গ্রামে জাপানীর! মাঝে মাঝে গিয়ে কৃষকদের ঘরবাড়ী জালিয়ে দিয়ে 
এসেছে, কিন্তু তবুও সেখানে কোন আধিপত্য বিস্তার করতে জাপ-সৈন্যরা সক্ষম 
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হয়নি। বরং এই সব গ্রামগ্ুলিতেই চীনের জনগণের জাপ-প্রতিরোধশক্তি 
নিহিত। এই সব গ্রামগুলিকে কেন্দ্র ক'রে চীনের গিণবাহিনীর আন্দোলন, 
(79:0190 11059129176) গড়ে উঠেছে । কমিউনিস্ট সেনাধ্যক্ষ চুতের অধি- 
নায়কতে অষ্টম কুট-বাহিনীর সৈম্তর! এখান থেকেই গেরিলা যুদ্ধ দিয়ে জাপানীদের 
অতক্কিত আক্রমণ করে উত্তর চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের পথে 
প্রবল বিদ্ব স্থষ্টি করেছে । একদিকে এমনিতর অসহযোগ, অন্যদিকে গেবিলা 
রণকৌশল-_এ দুয়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জাপানকে তার সৈন্যের একট বিশিষ্ট 
অংশকে উত্তর চীনে রাখতে হচ্ছে। ফলে চু$কিউ গবর্ণমেন্টের অনেক 
স্থবিধা হয়েছে । 

ধীরে ধীবে যুদ্ধের দ্বিতীর স্তরে চীনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ এর 
বহিঃপ্রকাশ দ্রেখা যায় ১৯৪০-এর নভেম্বর মধ্য চীনে হাম নদীর উপত্যকায় 
চীনা সৈন্যদের নিকট জাপ-সৈনাদের পরাজয়ে এবং ১৯১১-এর প্রথমার্দে 
চীনা সৈন্যদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে জাপ-বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব চীনের 
কোয়াংশী প্রদেশ পরিত্যাগে । এছাড়াও ১৯৪১.এ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের 
আরো! অনেক স্থলে জাপ-বাহিনী চীন! সৈন্যদের নিকট পরাজিত হয়ে পিছু 
হট্‌তে বাধ্য হয়। এ-সব ঘটনাবলী চীনের জনগণ যে প্রতি-আক্রমণের জন্য 
প্রস্তুত হয়ে উঠেছে--তারই আভাস জানায়। অন্যদিকে আন্তজ্ঞীতিক ও 
আভ্যন্তরিক দিক দিয়ে ১৯৪১-এ জাপানী সাম্রাজ্যতন্ব এক চরম সন্কটের নন্মুখীন 
হতে থাকে । ১৯৪১-এর ২১শে জানুয়ারী জাপ-পার্লামেন্টের নিয় পরিষদে 
বাজেট কমিটিতে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে চীন-জাপান যুদ্ধ 
সম্পর্কে করুণ স্থরে ঘোষণা! করেন-_-“চীন-জাপান সঙ্ঘর্ধ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল 
বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত মীমাংসার কোন সম্তাবনা দেখা যাচ্ছে না । সমরবিভাগ 
এ-জন্য দায়ী নয়--আমি ছাড়া আর কেউই দায়ী নয়। অজম্স অর্থ ও সহজ সহস্র 
সৈম্ত নষ্ট হয়েছে বলে আমি সম্রাটের নিকট এবং জাতির নিকট নিজেকে 
ক্ষমার অযোগ্য কলে মনে করি। এবিষয়ে একটা সুরাহা করবার. জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করব বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এবং এই হবে রাষ্ট্রের 
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প্রতি আমার শেষ কর্তব্য”। প্রিন্স কোনেয়ের এই ঘোষণা থেকেই 
জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থ। বোঝা যায়। আন্তজণতিক ক্ষেত্রে জাপানের 
পূর্ব এসিয়ায় “নববিধান” প্রবন্তনের সক্ল্পে শঙ্কিত হ'য়ে ১৯৪১-এ আমেরিকা 
ঘোষণা করে যে, চীনকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমেরিক। সাহায্য করবে, 
এবং প্রকৃতপক্ষে সে-ঘোষণ। কাধ্যকরী করতে আমেরিকা উদ্যোগী হয়। 
আর এ বংসরই প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করবার 
জন্য আমেরিকা, বুটেন, চীন ও ডাচ-ইষ্টইপ্ডিজ নিয়ে একটি যুক্তফ্রণ্ট 
গঠিত হর। এই গভীরতম স্কটের হাত থেকে ঘুক্তি পাবার উদ্দেন্তে 
জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও সমরবাদীর। শেষ চেষ্ট! করতে যত্ত্রবান হয় প্রিন্স 
কোনোয়ে-মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে এবং সেনানারক তোজোকে প্রধান মম্বীর 
পদে অধিষ্ঠিত ক'রে । দেই শেষ চেষ্টার অভিব্যক্তি আমরা দেখি, জাপানের 
প্রশান্ত মহাদাগরে বৃটেন ৭ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ( ১৯৪১ 
৭ই ডিসেম্বর )। 

জাপানের আমেরিকা ও বুটেনের বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্থ থেকেই 
চীনের যুদ্ধের ভূতীয় স্তরের প্রতি-আক্রমণের স্তরের সুচনা । চীনের ঘুদ্ধ 
আজ আর শুধু চীনবাপীদের যুদ্ধ নয়, কাশিস্টবিরোধী বিশ্বমুক্তিযুদ্ধেরই 
একটি অংশ। জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযানের ফলে চীনবাসীদের 
প্রতি-আক্রমণ করার প্রচুর স্থযোগ-ন্থবিধা হ'ল। মোভিয়েট রাশিয়ার 
“প্রাভদা” পত্রিকা তাই লিখেছিল £ ধগ্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধিবার 
পর হইতে চীন সকল রণক্ষেত্রেই প্রতি-আক্রমণ আরম্ত করিবে ।, 
চীনা বাহিনী মালয়, ব্রহ্ষদেশে জাপবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে 
এগিয়ে এল। দেশের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জাপবাহিনীর উপর 
চীন! সৈম্তদল প্রতি-আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই প্রতি- 
আক্রমণ বেশী জোরালো হ'তে পারলো ন| মালয় ও ব্রহ্মরণক্ষেত্রে যুদ্ধর 
বিপধ্যয়ের ফলে। মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রঙ্গদেশ জাপানের করতলগত হ'ল। 
ব্রন্মরোড দিয়ে কোন অস্ত্রশত্্ আমদানী করার সুবিধা চীনের আর রইল 
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না। তাই চীনা বাহিনী প্রতি-আক্রমণের স্তরের প্রথম অব্যায়েই প্রচুর 
অস্থবিধার সম্মুখীন হ'ল। কিন্তু এতে চীনবাপীরা একট দমেনি__নিজেদের 
সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই তারা প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এর 
প্রমাণ পাই আমরা উত্তর চীনে অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট বাহিনীর ঘাটি 
প্রতিষ্ায়। উত্তর চীনে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই কমিউনিস্ট বাহিনী 
ইতিমধ্যে ১২টি ঘাটি তৈরী করেছে । এর এক-একটি ঘাটি আমাদের 
এক-একটি জেলার ন্যায়। ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রথমে কমিউনিস্টব! 
প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে, কিন্ত আজ ১২টি ঘাটি স্থাপন করার পর সেই 
বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হচ্ছে ৫ লক্ষের উপর | দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব চীন 
এবং মধ্য চীনেও অনেক ক্ষেত্রে চীনা-বাহিনীর আঘাতে জাপানীরা পিছু হ"টে 
যেতে বাধ্য হয়েছে । কিন্তু আজও চীনবাসীরা জাপ সৈন্যদের বিরুদ্ধে 
প্রতি-আক্রমণ স্থৃতীত্র করে তুল্তে পারেনি । এর প্রধান কারণ প্রতি- 
আক্রমণের অগ্রদূত কমিউনিস্টদের উপর চিয়াংকাইসেক-গব্ণমেণ্টের অদ্ভুত 
আচরণ। জাপানের হাতে যখন চীনের স্বাধীনতা! বিপন্ন, তখনও কমিউনিস্ট- 
বিদ্বেষ চিয়াংকাইসেক-গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে । ফলে 
চীনের জাতীয় এঁক্য আজ বিপন্ন। কম্উনিস্টদের একান্তিক চেষ্টায় যে 
জাতীয় এঁক্য চীনে গড়ে উঠেছিল, আজ সে জাতীয় এক্যের পথে প্রধান 
অন্তরায় চিয়াংকাইসেক ও কুয়োমিন্টাও । 


ভীন্লেল সমু ও ভীতলল্র কানিভউত্বিউন 


( ১) | 

জাপানী সামাজাবাদের নরমেধ্যজ্ঞের রথচক্র আজ চীনের বুকে রচনা 
করেছে পৈশাচিক বর্ধরতার এক নিশ্মম কাহিনী ; এসিরিয় সম্রাটদের নিষ্ুবতা 
এর কাছে হার মানে। এর উপমা নেলে শুধু ইয়োরোপের অধিকৃত অঞ্চলে, 
বিশেষ ক'রে মোভিয়েট রাশিয়ার পূর্ব প্রান্তে, নাৎসী জাম্ণনীর অমান্তষিক 
নিষ্ঠরতায়। জাপানের অত্যাচার, উতপীড়নে চীনের আকাশ-বাতাস বিষায়িত, 
মৃত্যুর করাল ছায়৷ চীনে পবিব্যাপ্ত। নরহত্যায়, লুগনে ও রমণীর উপর 
পাশবিক অত্যাচারে বিজয়-উল্লামী জাপ-সৈন্য রচনা করেছে ইতিহাসের এক কলঙ্ক- 
ময় অধ্যায়। কিন্তু তাতেও চীনের জনগণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প থেকে 
বিচ্যুত হয়নি। জীবন পণ ক'রে আজও তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 
জাপানীদের বর্বরোচিত নিষ্ঠুর অত্যাচারে চীনের জনগণ একটুও লঙ্ষ্যত্রষ্ট হয়নি । 
যদিও চীনের অধিকৃত অঞ্চলে জাপান বিশ্বাসঘাতক ওয়াং-চিৎ-ওয়াই-এর নেতৃতে 
এক ছায়াশ্রিত গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু সে-গবর্ণমেন্টের ভিত্তি যে কত 
দুর্বল তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় চীনবাসীদের জাতীয় শপথ-আন্দোলনের বিস্তুতি 
দেখে । চীনবাশীদের জাতীয় শপথ-আন্দৌলন আরম্ভ হয় দক্ষিণ চীনের কোয়াংশি 
প্রদেশে । তারপর সে-আন্দোলন খিছ্যৎ্গতিতে ছড়িয়ে পড়ে জাপ-অধিকৃত 
অঞ্চলে । আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই শপথ গ্রহণ করেছে যে-_“কখনই বিশ্বাসঘাতক 
হব না; কখনই শকত্রর আনুগত্য স্বীকার করব না; কখনই শক্রর জন্য গুপ্তচরের 
কাজ করব না; কখনই শক্রর ছায়াশ্রিত গবর্মমেণ্টে অংশ গ্রহণ করব না) 
কখনই শক্রর জন্যে রাস্তা তৈরী করব না; কখনই শবক্রর পণ্থপ্রদর্শক হব না; 
কখনই শক্রর দেশের পণ্যসামগ্রী কিনব না; কখনই শক্রর প্রচলিত ব্যাঙ্ক 
নোট গ্রহণ করব. না; কখনই আথিক ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা 
করব ন11” চীনের এই জন-প্রতিরোধে চীনের কমিউনিস্টদের দান অশেষ । 
নবহত্যায়, লুটনে, রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারে জাপ-সৈন্য একদিকে রচনা 


৮২ বিপ্রবী চীন 


করছে এক কলক্গমর ইতিহাস; অন্যদিকে চীন| সৈন্ত, বিশেষ করে কমিউনিস্ট 
বাহিনী-_অষ্টম রুট-বাহিনী ও নৃতন চতুর্থ বাভিনী-_-শৌধ্যে-বীধ্যে, সংগ্রামের 
নতুন কায়দায় দেশের স্বাদীনতণ বক্গার জন্য আত্মত্যাগে সষ্টি করেছে ইতিহাসের 
এক গৌরবময় অধ্যায়। চীন! কমিউনিস্টদের রণকৌশল ও সহিষুতায় এবং 
কশ্মপদ্ধতিতে জগত্বাপী আজ স্তন্তিত। কমিউনিস্টরাই আজ নব্য চীনের 
অগ্রদূত--তারাই বিপ্রবী চীনের আঙ্ট।। তারাই জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধকে 
পরিণত করেছে জনযুদ্ধে, জনগণের হাতে তারাই প্রথম তুলে দিয়েছে রাইফেল । 
প্রকৃত গণতন্ত্র তারাই প্রথম প্রবর্তন কবেছে প্রান্ঠীর গবর্ণমেন্ট শাসিত অঞ্চলে । 
শত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও তারাই গ্রতিষ্টা করেছে চীনের জাতীয় এক্য। 
এ-কথা আজ নিঃসংশয়ে বল! চলে যে, যদি চীনে কোন কমিউনিস্ট, কোন অষ্টম 
রুট-বাহিনী এবং কোন প্রান্তীয় গবর্ণমেন্ট না থাকত, তবে চীনে অরাজকতন্ত্রই 
বিরাজ করত । 
সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন, প্রান্তীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন! আর অষ্টম 
রুট আগ ও নব চতুর্থ আগ্সির অপূর্ব রণ-কৌশল-_চীনের যুদ্ধে কমিউনিন্টদের 
কীত্তিস্তস্ত। নির্বিচার বিপ্লবোচ্ছাস দ্বারা কমিউনিস্টদের কশ্মপন্থা নির্ণীত হয় 
ন1; সর্ব দেশেই তাঁদের কশ্মপন্থ। নির্ণীত হয় পারিপাশ্থিক অবস্থার বিচার দ্বারা, 
এবং সে-বিচারে কমিউনিস্টরা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে থাকে । 
সেদুষ্টিভঙ্গীর মূল কথা দ্বান্দ্িক বস্বাদ। সর্ধদেশেই কমিউনিস্টদের চুড়ান্ত 
লক্ষ্য সোশালিজ ম্‌ প্রতিষ্ঠা করা এবং কমিউনিস্টরাই প্রকৃতপক্ষে খাটি আস্ত- 
াঁতিকতাবাদী। কমিউনিস্টদের প্রধান শ্লোগান হল-_“ছুনিয়ার মজুর এক 
হও 1” কিন্তু লক্ষ্যে পৌছবার পথ বিভিন্ন দ্রেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম। 
তাই প্রত্যেক দেশেই কম্মপদ্ধতি নির্ধারণের সময় দেশ, কাল ও পারিপাশ্িক 
অবস্থার বিচার করাই কমিউনিস্টদের .প্রধান কর্তব্য । চীনা কমিউনিস্টরা এ- 
কর্তব্য স্ুুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে । তাই জাপানের চীন-অভিষানের স্থচনীতেই 
(১৯৩১ ) কমিউনিস্টর! অগ্রসর হয়েছে দেশের স্বাধীনতা বক্ষার সন্কল্প নিয়ে । 
তারা তখন চীনে সোৌশালিজ মের আশ প্রবর্তনের বাণী নিয়ে আসেনি । তারা 





চীনের যুদ্ধ ও চীনের কমিউনিস্টগণ ৮৩ 


এসেছে চীনের জাতীয় দল কুয়োমিনটাঙ-এর সঙ্গে জাপ-বিরোধী সম্মিলিত 
জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্থাব নিয়ে। চীনের সামীজিক ও রাষ্ত্রিক ইতিভাঙ 
পর্যযালোচন! করে তারা এই সিদ্ধান্থে উপনীত হয়েছে ঘে, চীনে বর্তমানে, 
সর্বাপেক্ষ' প্রয়োজন জাতীর মুক্তি, পূণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ৪ গণতম্ব। 
চীনের নিপ্রন বর্তমানে বুজৌয় গণতাদ্ধিক বিপ্রবের স্থরে। আব চীনে 
সোশালিছম্‌ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রবভী হওয়ার একমার উপায় পূর্ণ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা ও গণতান্ধিক বিপারিকের প্রতিঙ্গা ; এবং বুর্জোয়া গণতান্ধিক 
বিগ্রবের স্থবের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টনা £পাশালিজম্‌ ও কমিউনিজমের স্তরে 
পৌচ্চবে । চীনের বুঙ্জোরা গণতাগ্িক বিপ্রবের স্রনে কমিউনিন্টদের প্রধান 
লক্ষ্য সান-মিন নীতির তিন প্রস্থাবকে জাতীর মুক্তি, গণতান্বিক স্বাধীনতা 
এব* জনসাধারনের জীবিকা সংস্থান ) কাধাকরী কর্।। তাই সান-মিন নীতির 
উপর ভিত্তি করে কুযোমিনটাঙএর সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনে তান! দিদা 
করে নি। এই সম্মিলিত ফ্রন্টের আর একটি কথা হলো, জাপ-আক্রমণ 
গ্রতিহত করা । 

চীন! কমিউনিন্টদের এই সম্মিলিত ফ্রন্টের কন্মপদ্ধতি দেখে অনেকের মনে 
ধারণ) হতে পারে যে, চীন। কমিউনিস্টরা আন্তজাতিকতা ও সোশালিজ মের 
আদর্শকে পরিত্যাগ করেছে । কিন্তু সে-দারণ। সম্পূর্ণ ভুল। কমিউনিন্টর। যে 
আন্থজণতিকতাবারী, সে-বিবয়ে কোন সন্দেহ নেই । কিন্ত তার কি একই 
সময়ে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হতে পারে? এঁতিহাপিক অবস্থাচসারে 
কমিউনিন্টর| দেশপ্রেমিক জাতীরতাবাদী হতে পারে এবং সেরূপ হওয়া তাদের 
কর্তব্যও। নাংপী নেতা হিটলার ও কাশিস্ট জাপানীদের জাতীরতাবাদ 
আছে । আবার ভারতের ও চীনের কমিউনিস্টদেরও জাতীয়তাবাদ রয়েছে । 
কমিউনিস্টরা হিটলার ও কাশিষ্ট জাপানীদের জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ 
বিবোবী। তাই জাম্ণনীর ও জাপানের কমিউনিন্ট পার্টির সভ্যরা ফাশিস্ট 
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত--তারা তাদের সাধ্যমত জাপানী 
সামাজ্যবাদ ও হিটলারের পরাছরের জন্য সর্ধতোভাবে সাহায্য করছে। 


৮৮৪ বিপ্লবী চীন 


তাদের একম্মপন্থ|! যে নিভূল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । জাপ ও জাম্ণন 
আক্রমণকারীর! যে শুধু আক্রান্ত দেশসমুহের অধিবাপীদের জীবন ছুব্বিষহ করে 
তুলছে তা নয়, তারা জাপান ও জামানীর জনগণকেও নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর 
অতল গঠ্বরে। ভারতের ও চীনের কমিউনিস্টদের পক্ষে আজ জাতীয়তাবাদ 
আন্তর্জাতিকতারই পুরক বাঁ সহায়। “ফাশিস্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে 
পিভৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা কর”-_বর্তমানে এই শ্লোগান-ই চীনা কমিউনিস্টদের 
প্রধান কথা, এবং তাই তার| দেশপ্রেমিক হিসাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে । 
চীনের স্বাধীন অস্তিত্বই যদি বিলুপ্ত হয়, তবে কমিউনিস্টর! সোশালিজ ম্‌ 
প্রতিষ্ঠিত করবে কোথায়? চীনা কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছে__ 
,. “প্রোলেটারিয়াট ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পূর্বের সমগ্র জাতির মুক্তি-ই 
একান্ত প্রয়োজন ; জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধের সময় আমাদের জাতীয়ত! 
আন্তজ্জাতিকতার-ই যথার্থ বহিঃপ্রকাশ” তাই চীনের কমিউনিস্টরা আজ 
জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বিপ্লবী চীনের পুরোধায় দণ্ডায়মান । 
কমিউনিস্টদের প্রত্যেকটি রাইফেল আজ জাপ-সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত-_ 
তাদের লক্ষ্য যুদ্ধজয়। চীনা কমিউনিস্টরা আজ দেহের শেষ বক্তবিন্ুটি দিয়ে 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করছে । 

কিন্তু দেশরক্ষায় ব্রতী হয়ে কমিউনিস্টর| মোশালিজমের আদর্শকে 
পরিত্যাগ করেনি । চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্টাউ-এর সঙ্গে তারা জাপবিবোধী 
সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করেছে সত্য; কিন্ধ তাদের পার্টির (চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টি) স্বাধীন অস্তিত্ব আজওবিগ্যমান। তার! সোশালিজ মের আদর্শে-ই বিশ্বা্ী । 
কখনই এবং কোন অবস্থায়ই তারা তাদের আদর্শ এবং মার্ক স্‌ লেনিনের 
মতবাদকে পরিত্যাগ করবে না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম ছুই ভাগে 
বিভক্ত £ (১) ধনতন্্বের উচ্ছেদ সাধন এবং সোশালিজ মের প্রতিষ্ঠার জন্য 
সমাজে শ্রেণী-বিভাগের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে জনগণের মুক্তির জন্য 
উদ্ধতম প্রোগ্রাম; (২) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আশু ন্যুনতম 
প্রোগ্রাম। এই নুনতম প্রোগ্রামকে কাধ্যকরী করবার জন্যই চীন। 


চীনের যুদ্ধ ও চীনের কমিউনিস্টগণ ৮৫ 


কমিউনিস্টর1 আজ দৃঢ়সন্কল্প। এই ন্যুনতম প্রোগ্রামের মূল কথা হল সান- 
মিন নীতির তিন প্রস্তাব। তাই চীনা কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছে__ 
“সোশালিজ ম্‌ প্রতিষ্ঠাকল্পে চীনের প্রোলেটারিয়াটদের সর্বপ্রথম চীনবাসীদের 
মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে ।” 

কিন্ত চীনবাসীদের মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাপানী সামত্রাজ্যতন্ত্রের 
নিষ্র আক্রমণের প্রতিরোধ এবং সে-কাধ্যে অগ্রণী হয়েছে কমিউনিস্টর]। 
তাদের সামস্ততম্ববিরোধী কাধ্য ও জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকাধ্যের 
ভিতর শেষোক্ত কাধ্যকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছে। যদিও 
চিয়াংকাইসেকের নিকট গ্রদত্ত গ্রতিশ্রতি রক্ষাকল্পে তারা জমিদারের জমি 
কষকদের ভিতর ব্টন বন্ধ করেছে, কিন্ত সে-জন্য তাদের সামস্ততন্ত্ 
বিরোধী কাধ্যের অবসান ঘটে নি। চীনের বিপ্রবের বর্তমান শুরে তাদের 
সামন্ততন্ববিরোধী প্রোগ্রামের মূল কথা হচ্ছে, দেশব্যাপী গণতন্ত্রের প্রসার এব্‌ং 
জন্গণের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থার উন্নতি । কমিউনিস্টদের কন্মপ্রচেষ্টার 
ফলে চীনের এই যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই শ্রমিক, রুষক, ছাত্রছাত্রী, যুবকযুবতী, 
বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনেতা, সৈনিক, লেখক, লেখিকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, 
সংস্কৃতি-নায়ক প্রভৃতির ভিতর এক অভিনব গণতান্ত্িক আন্দোলন ব্যাপকভাবে 
বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রধান 
অন্তরায় চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের আদিম যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা । 
কম্উনিস্টদের সক্ষুখে আজ প্রধান সমস্যা হচ্ছে, কি ভাবে জাপ-আক্রমণ 
প্রতিরোধের কোন ব্যাধাত না ক'রে এ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন 
করা সম্ভব। কারণ যদি এ বাঁজনৈতিক ব্যবস্থা পৰিবঞ্তিত না করা যায় যদি 
চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে যুদ্ধ জয় অসম্ভব। এ-সমস্যা সমাধানে 
কমিউনিন্টরাই যে পথপ্রদর্শক তার প্রমাণ প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট শাসিত 
অঞ্চলসমূহ। ূ 

১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে সিয়ান-ঘটনার অবসানের পর যখন কমিউনিস্ট পার্ট 
ও কুয়োমিনটাউ-এর জাপ-বিরোধী সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়, তখন উত্তর- 


৮৩ বিপ্লবী চীন 


পশ্চিম চীনের সোভিয়েট রিপারিকের নাঁম পরিবর্তন করে "সেনসি-কানঙ্থ- 
নিপিয়” প্রান্থীয় গভর্ণমেন্ট রাখা হয় এবং সম্মিলিত ফ্রন্টের ভিত্তিতে এ. 
গভর্ণমেন্ট পুনর্গঠিত হনব । এ-গভর্ণমেন্ট চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অধীন, 
প্রকৃত গণতন্থ এখানে বিরীজিত। শ্রেণী নিব্বিশেষে প্রত্যেক জনসাধারণেরই 
ভোটাধিকার আছে । ইয়েনান এই গভর্ণমেন্টের বাষ্ট্রকেন্দ এবং অষ্টম রুট- 
বাহিনী ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল । ইয়েনান আজ 
চীনের জনগণের জীবনে নতুন উধার আলো এনে দিয়েছে । জাপ-প্রতিরোধের 
শিক্ষাকেন্ত্র হিসাবে এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ইয়েনান আজ চীনের যুবকদের 
কাছে প্রাণতীর্থ । ইয়েনানের রাজনৈতিক ও সামরিক বিগ্যায়তনে প্রবেশ 
লাভের জন্য চীনের সমস্থ প্রদেশের যুবক ও যুবতী আজ ইয়েনান অভিমুখে 
ধাত্রী। অবশ্য ইয়েনান অভিমুখে চীনের রাজপথ বিপদমুক্ত নয়; কুয়োমিন্‌- 
টা্এর নেহুবৃন্দের অদ্ভুত মনোভাবের জন্য এপথ আজ বিপদসন্কুল। 

কমিউনিস্টদের প্রভাব বিস্তান আজও কুয়োমিন্টাঙ-এর নেতৃবৃন্দ ভালো 
চোখে দেখতে পারে নি। কিন্তু শত বাধা-বিদ্বও চীনা যুবাদের তাদের 
ইয়েনানে শিক্ষালাভের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। জনগণের 
ভিতর রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষ। বিক্তারে, গণতন্ত্রের প্রসারে সেনসি- 

কানহু-নিউসিয়া প্রান্তীয় গভর্ণমেপ্ট চীনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের 
স্থচন। করেছে । ইয়েনানের জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক বিদ্যায়তন 
ও মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় আজ চীনের ইতিহাসে স্থ্প্রসিদ্ধ। জাপ-বিরোধী 
সামরিক ও রাজনৈতিক বিদ্যায়তন থেকে প্রতি বখসর দশ সহ যুবক-যুবত 

শিক্ষালাভ করে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের কাধ্যে আত্মনিয়োগ করছে । মেয়েদের 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছাত্রীরা স্ৃতা কাটা, ছেলেমেয়ের লালন-পালন থেকে আরস্ত 
করে ইংরেজী ও রাজনৈতিক ব্যাকরণ পর্যন্ত শিখছে । এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের 
রাজনৈতিক শিক্ষার মূল কথা অবশ্ঠ কমিউনিজম্; কিন্তু কমিউনিস্টদের আদর্শ 
ও কন্মপন্থার. সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট ও সান-মিন নীতির হুম্পষ্ট ব্যাখ্যারও ব্যবস্থা 

রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম চীনের এই ছোট্ট শহর ইয়েনান আজ চীনের প্রধান 


চীনের যুদ্ধ ও চীনের কমিউনিস্টগণ ৮৭ 


শিক্ষাকেন্দ্র, অথচ ছ-সাত বংসর পূর্বে অধিকাংশ চীনবাশীর নিকট এ শহরটা 
ছিল অন্জ্রাত। 

যুদ্ধারস্তের পর জাপ-আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য যখন কমিউনিস্ট বাহিনী 
ইয়েনান থেকে পূর্ব দিকে ও উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সে-সব 
অঞ্চলে ইর়েনানের প্রাধান্ত বদ্ধিত হতে আরস্ত করে । আজ ইয়েনান গেরিল। 
বাহিনীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ।/শেনসি থেকে পূর্ব দিকে পীত সাগর পধ্যস্ত এবং. 
হোনান ও হোপেই প্রদেশের পীতনদী থেকে উত্তরে স্থদূর মাঞ্চুরিয়া ও 
মঙ্গোলিয়া পধ্যন্ত বিস্তৃত জনপদের জাপ-বিরোধী কাধ্যকলাপ আজ ইয়েনান 
থেকে পরিচালিত । 

যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে উত্তর চীনের অনেকাংশ জাপানীদের করতলগত 
হয়েছিল । কিন্তু পরে অষ্টম-বূট বাহিনী গেরিলা রণকৌশলের সাহায্যে সে-অঞ্চভ্রোর 
অর্ধিকাংশ জনপদ জাপানীদের হাত থেকে উদ্ধার করে এবং ১৯৩৮-এর জানুয়ারী 
মাসে চিঘাংকাইসেকের সম্মতিক্রমে সেখানে চীনের দ্বিতীয্ন প্রান্তীয় গভণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত করে। শানসি-হোপেই-চাহার প্রান্তীয়্ গভর্ণমেন্ট নামে এগভর্ণমেন্ট 
খ্যাত। শানপি, হোপেই ও চাহার_-এই তিনটি প্রদেশের সতরটি জেল। নিয়ে 
সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তিতে এই গভর্ণমেন্ট গঠিত হ্য়। সমণ্ড রাজনৈতিক 
পার্টির, সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠের সমাবেশ এই গভর্ণমেন্টে দেখা 
ঘায়। এই গভর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য জাপ-বিরোধী সংগ্রামের পরিচালনা ও 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে ইহা একটি স্থানীয় 
গভর্ণমেণ্ট--জনগণের সঙ্গে এগভর্ণমেন্টের যোগাযোগ আজ স্থপ্রতিষ্ঠিত। 
যুদ্ধকালীন গণতন্ত, স্বায়ত্ত- শাসন ও আত্মরক্ষার জন্য এই গভর্ণমেণ্টে জনগণকে 
সর্ধদিক দিয়ে শিক্ষিত ক'রে তুলছে । উপর থেকে আমলাতান্ত্রিক পন্থায় 
এই গভর্ণমেন্টের আইনকাছন জনগণের উপর প্রবত্তিত হয় না--আইনকান্ুন 
প্রবর্তিত হর জনসাধারণের দ্বারা তাদের নিজেদের গণ-প্রতিষ্ঠানের মধ্য' দিয়ে। 
এই সকল গণ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কৃষকদের জাতীয় মুক্তিসজ্ঘ, যুবকদের 
জাতীয় মুক্তিসজ্ঘ, জাপ-বিরোধী যুবাদের অগ্রণী দল, শ্রমিকদের জাতীয় 
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মুক্তিসজ্ঘ, নারীদের জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘ, বণিকদের জাতীয় মুক্তিসজ্ঘই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । | 

শানপি-হোপেই-চাহার প্রান্তীয় গভর্ণমেন্ট সুসংগঠিত ক'রে অষ্টম-রুট বাহিনী 
পূর্বদিকে জাপ-অধিরৃত উত্তর শানটুঙ অভিমুখে অভিযান করে এবং করেকটি 
গ্রাম পুনরধিকার ক'রে সেখানে তৃতীয় প্রান্ীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করে। 
ধীরে ধীরে শানসি হোপেই-চাঁহার গভরণমেন্টের সঙ্গে এই গভর্মেণ্টের যোগস্থত্র 
স্থাপিত হয়। কমিউনিস্টদের পরিচালিত গেরিল। বাহিনী জাপ-অধিরুৃত জেহোল 
প্রদেশে ও পূর্ব হোপেইতে প্রবেশ ক'রে নিজেদের সামরিক খাটি স্থাপন করে। 
কিন্তু সে-অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থ! প্রবর্তন করতে তারা সক্ষম 
হয় নি--অবশ্ত জনগণের মধ্যে তাদের প্রাধান্য দ্রিন-দিনই 'প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 
চভর্থ প্রান্তীয় গভণমেন্ট দক্ষিণ-শানসি, উত্তর-হোনান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
হোপেই নিয়ে গঠিত। শানসি-হোনান-হোপেই প্রান্তীয় অঞ্চল নামেই. *এই 
গভর্ণমেণ্ট খ্যাত। এই গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয় কুয়োমিনটাঁও বাহিনী ও 
অষ্টম-রূট বাহিনীর দ্বারাঁ। তবে প্রথম তিনটি প্রান্তীয় গভর্ণমেন্টের ভ্থায় এই 
গভর্ণমেন্টের জাপ-বিরোধী সামরিক কন্মাবলী একটি কেন্দ্রীয় সামরিক নেতৃত্বে 
পরিচালিত নয়; শাসনকাধ্য পরিচালনার জন্য নয়টি জেলায় ইহা বিভক্ত | 
গ্রত্যেক জেলার সামরিক কাধ্যকলাপ ৩ সৈন্তসমাবেশ বিভিন্ন রকমের-- 
যে-জেলাগুলি অষ্টম-ন্ধট:বাহিনীর নেতৃত্বাধীনে সেখানকার সামরিক কার্য কলাপ 
ও সৈন্যসমীবেশ অন্ান্ত প্রান্তীয় গভর্ণমেন্টেরই অনুরূপ; কিন্তু যেজেলাগুলি 
কুয়োমিনটাও বাহিনীর নেতৃত্বাধীনে সেখানে কুয়োমিনটাঙ-এর পুরাতন ব্যবস্থাই 
প্রচলিত । 

এই সকল প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টগুলি চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অধীন, কিন্তু 
কাধ্যত এগুলির উপর ইয়েনানের প্রভাব অত্যধিক। কমিউনিস্টরা নিজেদের 
কার্যকলাপের দ্বারা এই মকল অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস অজ্জন করেছে। 
জনগণ আজ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে কমিউনিস্টরাই প্রকৃত 
গণতন্ত্রের উপাসক। 


চীনের যুদ্ধ ও চীনের কমিউনিস্টগণ ৮৯ 


“একমাত্র সশস্্ব জনগণ-ই জাতীর স্বাধীনতার যথার্থ শক্তিস্তস্ত হ'তে 
পারে”__লেনিনের এই উক্তির সার্থকতা লক্ষিত হয় চীনা! কমিউনিস্টদের 
কাধ্যকলাপে | কমিউনিস্ট বাহিনী-_অষ্টম-রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী-_ 
জাপ্‌্-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনায় তাদের সাহসিকতায়, শত ছুঃখকষ্টের মধ্যেও 
জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে চীনের কতৃত্ব পুনঃ শ্রতিষ্ঠায়, এবং তাদের গেরিলা! বণ- 
কৌশলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অজ্জন করেছে । চীনে যখন জাপ-বিরোধী 
জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হয়, তখন চীনের লাল ফৌজের নাম পরিবর্ঠন 
ক'রে অষ্টম-রূট বাহিনী রাখা হয়। অন্থযুদ্ধের সময় যখন চিয়াংকাইসেকের 
পঞ্চন অভিযানের আক্রমণ থেকে আস্মরক্ষাকল্ে কমিউনিস্টরা কিয়াংশি-ফুকিয়েন 
প্রদেশ থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনে ঘাটিস্থাপন করবার জন্য তাদের ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ “লং মার্চ” আরম্ভ করে, তখন সম্মুখ ভাগে চিয়াং-এর বাহিনীর আক্রমণ 
প্রতিহত করবার জন্য কনিউনিস্টদেরে একটি বাহিনী কিয়াংশি- 
ফুকিয়েন প্রদেশেই থেকে যার । এ-বাহিনীর লক্ষ্য ছিল চিয়াং-এর বাহিনীকে 
এমন ভাবে ব্যস্ত রাখ। ধাতে কমিউনিস্টদের উত্তর-পশ্চিম চীনাভিমুখে অভিযান 
চিয়াং-এর অন্ুচরদের অগোচরেই সম্পন্ন হয় । কম্উনিস্টদের কিয়াংশি- 
ফুকিরেন প্রদেশ পরিত্যাগ হুচাকুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু চিয়াং-এর অভিযান 
প্রতিরোধকল্পে নিষুক্ত সেই কমিউনিন্ট বাহিনী কুয়োমিনটাও বাহিনীর 
আক্রমণে জর্জরিত হয়ে কির়াংশি-ফুকিয়েনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। 
সম্মিলিত ফ্রুট গঠিত হবার পন্ন9 তাদের পুনর্গঠনের অন্মতি কমিউনিস্টর! 
কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে পায় নি। এ-মনুমতি কমিউনিস্টর পেল 
নানকিং শহর পতনের পর । এই পুনর্গঠিত বাহিনীর নাম-ই নব চতুর্থ আমি।, 
কমিউনিস্টদ্ের এই ছুইটি বাহিনী-ই জনগণের বৈপ্লবিক বাহিনী। সাধারণ 
বেতনভূক সৈনিকদের সঙ্গে এই, বাহিনী ছুইটির সৈনিকদের পার্থক্য বিশাল । 
এই বাহিনী ছুইটির নৈনিকের। অর্থ ব। লু্নের সামগ্রী বা উচ্চ পদের আশায় 
যুদ্ধ করছে না । তারা যুদ্ধ করছে একটি আদর্শের জন্য-_দমাজের ও দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ আদর্শে তারা উদ্বদ্ধ। তারা সৈন্যবাহিনীতে 
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দিয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে নয়, বুহত্তর আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্য । 
এই বাহিনী ছুটিতে সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে সমভাব বিদ্যমান 
ভাদের ভিতর শ্রমবিভীগ আছে, কিন্ত কোন শ্রেণীবিভাগ নেই ; প্রত্যেকেরই 
একই অধিকার এবং প্রত্যেকেরই জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা এক; কি 
সেনাপতি, কি সাধারণ সৈনিক--কারো বেতন নেই, তারা শুধু পায় খাছ্- 
সামগ্রী, আর জীব্নধাত্র। নির্বাহের জন্য সামান্ত ভাতা ; কিন্ত অবস্থার বিপর্যয়ে 
সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই ভাঁতাও তারা দিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। 
কমি্উনিস্টদের মতে সৈম্যবাহিনী হচ্ছে, সশদ্্ রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা- 
কল্পে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সাফল্যমপ্তিত করবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ! 
আর রাজনৈতিক নেতৃত্ই বৈপ্লবিক বাহিনীর প্রেরণা, চিন্তাধারা, জীবন- 
যাত্রা ও কর্মধারার উৎস; সৈন্তগণ জনগণেরই হাতিয়ার । সুতরাং সৈন্ত- 
বাহিনী আর জনসাধারণ একই পরিবারের সভ্য--পরস্পরের স্থখ-ছুঃখের তারা 
সমান অংশীদার। তাই কমিউনিস্ট বাহিনীর দৃষ্টি জনগণের স্বার্থের দিকেই 
বিশেষভাবে নিবদ্ধ । প্রত্যেকটি গ্রাম ঝা শহরের আত্মর্ক্ষাকার্যে প্রত্যেকটি নর- 
নারী ও শিশু যাতে নিজ নিজ সামধ্যানুযায়ী একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে 
পারে, সেই দিকেই এই বাহিনী ছুটির লক্ষ্য । প্রত্যেকটি সৈনিক এমনভাবে 
শিক্ষিত হয়, যাতে মে বুঝতে পারে, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি এবং 
কখনো যেন তুলে না যায় যে, সে সংগ্রাম করছে জনগণের জন্য । নতুন চতুর্থ 
বাহিনীর প্রধান নীতি হ'ল-_-“শেষ পধ্যন্ত জাপানের বিরদ্ধে যুদ্ধ কর; শত্রুর 
নিকট আত্মসমর্পণ বা তাদের সঙ্গে আপোসরফা কিছুতেই করা হবে নাঁ।” 
নব চতুর্থ আমির কর্মধারা শুধু রণক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন রকমের 
শ্সোগান, প্রাচীরপত্র, পত্রিকা এবং গান দিয়ে নেতৃবুন্দ নিজেদের সৈনিকদের 
ভেতর সম্মিলিত ফ্রণ্টের আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তুল্ছে। রাজনৈতিক 
এক্য ব্যতীত যুদ্ধজয় অসম্ভব, যুদ্ধ জয়ের জন্য দেশব্যাগী সামগ্রিক জন-প্রতি- 
রোধের একান্ত প্রয়োজন, কমিউনিস্টরা একাই যুদ্ধ জয় করতে পারে না, আর 
আমরা শুধু আমাদেরই অগ্রগতি চাই না, আমরা চাই জাপানের বিরুদ্ধে 
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নিযুক্ত সমস্ত চীনা বাহিনীর অগ্রগর্তি-- এই শিক্ষাই সৈনিকেরা নেতৃবুন্দের 
কাছ থেকে পেয়ে থাকে । অষ্টম-রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ আমি থেকে অধিকতর 
উন্নত। জাপ-আক্রম্ণ প্রতিরোধে কমিউনিস্টদের এই বাহিনীটি এক গৌরবময় 
ইতিহাস রচন। করেছে । আজ চীনের কোটি কোটি নরনারী বিশ্বাস করে যে, 
জাপানের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জয়ের আশা সম্পূর্ণভাবে নিব করছে অষ্টমরুট-বাহিনীর 
উপর। সামরিক কৌশলের চেয়েও এই বাহিনীটির নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক 
চেতন! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই বাহিনীর দৈনিকদের শিক্ষার জন্য ছু*টি 
বিভাগ আছে--বাজনৈতিক ও সামবিক | প্রত্যেক ইউনিটের রাজনৈতিক 
ও সামরিক নেতা বি্যম!ন | যেখানে সামরিক নেতার কাধ্যের সমাপ্তি, সেখান 
থেকেই রাজনৈতিক নেতার কাধ্যারন্ত ৷ বণক্ষেত্রে সামরিক নেতার পরিচালনায় 
সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু অন্যক্ষেতে সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা এক- 
যোগে কাজ করে থাকে । প্রত্যেক ইউনিট-ই তার নিজস্ব সৈনিকদের কমিটি 
নির্বাচিত ক'রে থাকে । এই কমিটির কাজ হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে 
সহযোগিত| কর! এবং নিজেদের শিক্ষার ও অ-সামরিক কাধ্যের পরিধি বিস্তত 
করা । লেখা-পড়া, সংস্কৃতিমূলক সঙ্ঘ পরিচালনা, খেলাধুলা, গান, অ-সামরিক 
অধিবাসীদের মধ্যে জাপবিরোধী প্রচারকাধ্য কর! প্রভৃতির শিক্ষাও 
অ-লামরিক কাধ্যের অন্তভূক্ত। এই বাহিনীর সৈনিকদের যে-সব উপদেশ 
দেওয়া হয়, তার ভেতর শতকরা চল্লিশ ভাগই রাজনৈতিক, আর বাকী ষাট 
ভাগ সামরিক। এই বাহিনীতে সৈনিক যেদিন এসে যোগ দিল, সেই দিন 
থেকেই তার শিক্ষারন্ত এবং সে-শিক্ষার আর সমাপ্তি নেই । নিজেদের উন্নতির 
জন্য সচেষ্ট এমন সৈন্তবাহিনী সোভিয়েট বাশিয়৷ ছাড়া আর কোথাও নেই । 
বণক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের এই ছুটি বাহিনীই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় 
দিয়েছে। চীনে যত জাপানী সেন্য বন্দী হয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশ বন্দী 
হয়েছে এই ছু'টি বাহিনীর হাতে । ১৯৪০-এ চীনে জাপানের সর্ববসঘেত ৪০টি 
ভিভিসন সৈন্ত ছিল, কিন্ত তার ভিতর ১৭টি ডিভিসন সৈম্তই জাপানের রাখতে 
হয়েছিল এই ছুটি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে । ১৯৪৩-এ চীনে জাপানের 


৯২ বিপ্রবী চীন 


মোট সৈম্তসংখ্যার শতকরা ৫৮ ভাগ নিয়োজিত হয়েছিল কমিউনিস্ট 
বাহিনীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কুয়োমিন্টাঙ বাহিনীর তুলনায় কমিউনিস্ট 
বাহিনী যে কত উন্নত, ত্বাঁর পরিচর পাওরা ধায় যুদ্ধের ঘটনাবলীতে । দর্গিণ ও 
পূর্ব চীনে কুয়োমিন্টাঙ বাহিনীকে, আর উত্তর চীনে কমিউনিস্ট বাহিনীকে 
জাপানের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছিল । জাপ-আক্রমণে কুয়োমিনটাও 
বাহিনী পিছু হটে পশ্চিম চীনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু উত্তর চীনে 
কমিউনিস্ট বাহিনী অগ্রসর হ'য়ে জাপ-অধিক্ৃত অঞ্চলসমূহ পুনরধিকার ক'রে 
পরাসথীয গবর্ণমেন্ট স্থাপন করেছে । 


সং ৯ দে 


২ 


দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে চীনের বিরাট বিরাট নগরী, সমুদ্রতটের প্রধান প্রধান 
বন্দর আজ জাপানের করতলগত | কিন্তু তবুও চীনকে জয় করা৷ জাপানের 
পক্ষে সহজনাধ্য নয়। চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ব আজ জন-প্রতিরোধের আবর্তে 
ঘুরপাক খাচ্ছে । চীনবাসীদের গেরিলা রণকৌশলে জাপান আজ ব্যতিব্যস্ত। 
জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে চীনের সামরিক শক্তি ও আর্থিক শক্তি এক 
বিশ্বয়ের হ্ষ্ট্রি করেছে । যুদ্ধের গতিধারা একথ। আজ প্রমাণিত যে, চীনের 
যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় হবে চীনের সামরিক শক্তির চেয়ে অধিকতর ভাবে চীনের 
আঘথিক শক্তির দ্বারা । 

আথিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে চীনকে গরীব দেশই বলতে হয়। 
চীনবাসীদের জীবনযাত্রানির্বাহের খরচ খুব কম। আমেরিকাঁবাসীরা প্রতি 
বংসর মাখন কিনতে যত টাকা খরচ করে তা দিয়ে চীনের সমস্ত সৈন্তবাহিনীকে 
অন্ধুশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তাদের সমস্ত ব্যয়ভারের সুবন্দোবস্ত করা যায়। আর 
আমেরিকার জন-সংখ্যার প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ষে-পরিমাণ কফি প্রতি বংসর 
পান করে, চীনের জন-সংখ্যার শতকরা দশজনও যদি সেই পরিমাণ কফি পান, 
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করত, তবে চীনের অর্থভাগ্ডার এক বংসরের যুদ্ধেই নিঃশেষ হয়ে যেতো । 
কিন্ক উনবিংশ শতাব্দীর সেই আফিংখোর চীন আর নেই-_চীন আজ জাগ্রত, 
দেশরক্ষ। সম্বন্ধে চীন আজ সজাগ । 

যুদ্ধে চীনের আথিক শক্তি ছু"টি জিনিনের মধ্যে নিহিত £ চীনবাসীদের 
সহজ সরল জীবনযাত্র1, তাদের খাছ্দ্রব্যের সহজ চাহিদ1 এবং সে-চাহিদ1 পূরণে 
তার আধিক স্বচ্ছলতা ও আত্মনিভরতা | চীনদেশ ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান-_ 
তাই জন-প্রতিরোধের আথিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার অর্থ, প্রথমত, সৈন্যবাহিনী 
ও জনসাধারণের খাছ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষিকাধ্য সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করা এবং, দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রী 
ও সৈম্তদের সমরসম্তার উৎপাদনের জন্য শিল্পব্যবস্থায় যথোপযুক্ত উন্নতি বিধান । 
এ-কাধ্য স্বসম্পন্ন করবার জন্য কমিউনিস্টরাই প্রথমে এগিয়ে আসে । কমিউ- 
নিষ্টরা! শুধু গেরিলা রণকৌশলের স্রষ্টা নয়, যুদ্ধকালীন আধিক সংগঠনের তাঁরাই 
পথ- প্রদর্শক | 

উত্তর চীনে কমিউনিস্টদের কর্ম প্রচেষ্টায় যে-সকল প্রান্তীয় গভর্ণমেন্ট স্থাপিত 
হরেছে, নেগুলির প্রধান সমন্ত| ছিল আথিক সমস্যা । প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের 
অধীনস্থ জনপদে দেশীয় শিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি না থাকায় জাপানীদের 
প্রথমে খুব স্থৃবিধে হয়েছিল; তার তাদের সস্তা শিল্পসামণ্রী দিয়ে এই সকল 
জনপদের অধিবাসীদের শোষণ করতে আরম্ভ করে। রণক্ষেত্রে যদিও 
কমিউনিস্ট বাহিনী জাপ-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করছিল, কিন্ত জাপানীদের 
এই আথিক অভিযানে কমিউনিন্টদের গেরিলা রণকৌশলের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। 
কারণ কমিউনিস্টদের গেরিলা রণকৌশলের ভিত্তি হচ্ছে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের 
অধীনস্থ জনপদসমূহ ৷ স্থৃতরাং সেখানকার অধিবাসীদের যদি জাপানীরা সম্তা 
পণ্যসামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে তাদের প্রতিরোধশক্তিকে খর্ব করতে আরম্ভ. করে, তবে 
গেরিল! বাহিনীদের ভবিষ্তৎ যে অন্ধকার, তা৷ কমিউনিস্টরা খুব ভালো ভাবেই 
বুঝেছিল। তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল যে, চীন! কুষকের দেশরক্ষার 
জন্য সে-পর্্যস্তই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করবে ষে-পধ্যন্ত তারা তাদের শ্রমে উৎপন্ন 


৯৪ বিপ্লবী চীন 


পণ্যের বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী-যথা কাপড়, জুতা, তামাক, 
ওষধ, জালানী, তেল, কৃষিকাধ্যের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনতে পারবে। কিন্ত 
যখন অধিক কালের জন্য এ-সব জিনিস তারা বাজারে পায় না তখন, তাদের 
প্রতিরোধশক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হ'তে থাঁকে, তাদের সমস্ত আশ! নিম্মল 
হতে আরম্ভ করে। সে-সময়ে যদি সস্তা জাপানী জিনিসের আমদানী হয়, তবে 
তো আর কথাই নেই। তাই যখন বণক্ষেত্রের সীমানা অতিক্রম করে জাপানী 
সস্তা পণ্যদ্রব্য প্রাস্তীয় গবর্ণমেণ্টের অঞ্চলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, তখন 
কমিউনিন্টরা দেখল, জাপানী পণ্যদ্রব্যের আমদানী জোর করে বন্ধ করলে 
ফল ভালো হবে না ; জাপানীদের এই আহ্বিক অভিযাঁন প্রতিহত করবার জন্য 
চাই দেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রসার ও জনগণের আথিক চাহিদার পুরণ । 
জনসাধারণের চাহিদ। ছাড় আরো! কতকগুলি সমস্যা তখন উপস্থিত হয়েছিল। 
রণক্ষেত্রে সৈম্তাদেরও রীতিমত রসদ ও নিত্যব্যবহাধ্য সামগ্রী পাঠাতে হচ্ছিল। 
১৯৩৯-এ আবার জাপ-অধিরুত অঞ্চল থেকে চীনারা দলে দলে প্রান্তীয় 
গবর্ণমেণ্টের শাসিত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করল। এর উপর 
হোপেই, সানটুঙ ও শানপী প্রদেশে বন্তার ফলে শত শত গ্রামবানী গৃহহারা 
হয়ে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়। কমিউনিস্টরা দেখল 
যে, এই সকল জনসাধারণকে যদ্দি আশ্রয় ও কাজ না দেওয়া যায় তবে তারা 
জাপ-অধিরৃত অঞ্চলে ফিরে গিয়ে জাপানের কলকারখানায় মজুর হিসাবে কাজ 
ক'রে জাপানের র্ণসম্তার বৃদ্ধি করবে। ইতিমধ্যে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের অধিরূত 
অঞ্চলের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ অব্যবহাধ্য হয়ে পড়েছিল; সেগুলি ব্যবহার 
করবার মত কোন ব্যবস্থা-ই ছিল না। সে-ব্যবস্থা করতে প্রয়োজন মূলধনের ; 
কিন্তু সে-মূলধনও কমিউনিস্টদের ছিল না | চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও এ- 
বিষয়ে কমিউনিস্টদের বিশেষ কোন সাহায্য করেনি | চীনের সাতটি প্রদেশের 
অনেক অঞ্চলই গেবিলা বাহিনীর অখ্তিকারে এবং সামরিক দিক দিয়ে এই সকল 
অঞ্চলই যুদ্ধের প্রধান কেন্্রস্থল। এই সকল অঞ্চলে শিল্লোন্লতির জন্য মূলধনের 
অভাব দেখ! দিয়েছিল। কিন্তু এসমস্তাগুলির সমাধান কমিউনিস্টরা খুব 
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ভালো ভাবেই করেছিল--সমস্যার সম্মুখে তারা নিরুপায় হয়ে নিশ্চুপ বসে 
থাকে নি। তারা অগ্রসর হয়েছে সুদৃঢ় সন্বল্প নিয়ে; তাদের লক্ষ্য যে জাপানের 
আক্রমণ প্রতিহত করা, তা তারা কোন সময়েই ভূলে যায় নি। 

চীনে অন্তযুদ্ধের সময় ( ১৯২৭-৩৬) কমিউনিস্টরা যুদ্ধকালীন অর্থনীতি 
হিসাবে ক্ষুদ্রাকারে সমবায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঘথোপযুক্ততা উপলব্ধি করেছিল । 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও তারা সেই অর্থনীতি-ই প্রয়োগ করল। 
“ইয়েনান”কে কেন্দ্র ক'রে প্রান্তীর গবর্ণমেন্ট শাসিত অঞ্চলসমুহে কমিউনিস্টরা 
সমবায় শিল্প-প্রতিষ্টান স্থাপন করল । যদিও তাদের মূলধন খুবই অল্প ছিল, তবুও 
তাদের কম্ম-প্রচেষ্টার ফলে তাঁদের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়। এই সকল 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত ছুই প্রকারের  পণ্য-উৎপাদনকারীদের সমবায় 
সমিতি আর পণ্য-ব্যবহারকারীদের সমবায়-সমিতি । এই সকল স্মবায় সখিতি- 
গুলি এমনভাবে পরিচালিত যে, এগুলিকে জনসাধারণের প্রকৃত গবর্ণমেণ্ট আখ্য। 
দেওয়া অসঙ্গত নয়। এই মকল সমবায়-ঈমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা এক লক্ষ 
পরিবারের অধিক । ১৯৩৯-এ পণ্য-উৎপাদনকারী সমবায়-সমিতির সভ্যসংখ্য 
ছিল ২৮,৩২৬ । সমবায়-সমিতিগুলির চত্রঃপার্খে সমস্ত গ্রাম্যজীবনকে কমিউনিস্টব' 
আথিক শক্তি হিসাবে কেন্দ্রীভূত করেছিল । ১৯৩৮-এ হ্যাউকাউর পতনের 
সময় চিয়াংকাইসেক চীনের আধিক উন্নতির জন্য রিওয়াই এলে-র পরিকল্পনান- 
থায়ী যে-লকল সমবায়-সমিতি স্থাপন করেন, কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলে সে- 
গুলির প্রসারের পথে কুয়োমিন্টাডউ-এর কর্তৃপক্ষ প্রবল বাধা স্ষ্টি করে বাখে। 
সে-বাঁধা আজও অপসারিত হয় নি। কিন্তু এবাধা সত্বেও কমিউনিস্টর! 
তাদের নিজেদের সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী ক'রে 
গেরিলা! বাহিনীর প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির আথিক অবস্থার 'প্রভৃত উন্নতি সাধন 
করেছে। এ-কার্যে কমিউনিস্টরা জাভা ও ফিলিপাইনে প্রবামী চীনাদের কাছ 
থেকে চার লক্ষ ডলার আথিক সাহাধ্য পেয়েছিল। এ-ভাবে শেনসী-কানস্থ- 
নিঙশিয়! প্রান্তীয় গবর্ণম্ণটে আথিক ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-নির্ভরশীল 
হয়ে ওঠেবিশেষ ক'রে শিল্পজাত পণোর উৎপাদনে । ১৯৪০-এর অক্টোবরে 
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এ-অঞ্চলে আশীটি নতুন সমবায়-সমিতি স্থাপিত হয়--এ-গুলির মধ্যে লৌহখনি, 
করলাখনি, লৌহকাধ্য, যন্পাতির কাধ্য ও দোকান, পণ্য আমদানী-রফ তানী, 
তৈলের ছুইটি ক্ষুদ্র কুপ, অষ্টম রুট বাহিনীর সৈন্যদের ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের 
জন্য খেলার জিনিস জোগানে প্রভৃতি সমিতি-ই উল্লেখযোগ্য । সংক্ষেপে 
ইয়েনান উত্তর চীনের গেরিলা শিল্পভিত্তির আশাস্থল ভয়ে দাড়ায়। যুদ্ধজয়ের 
জন্য দৃঢ় সঙ্কপ্প, একাগ্রতা ও একান্তিক চেষ্টার ফলেই কমিউনিস্টর! প্রান্ঠীয় 
গবর্ণমেণ্টের আখিক সমস্যা গুলির কিঞ্চিৎ সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে । 

রণক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের রণকৌশলে জাপ-সৈন্য আজ সন্তস্ত। অন্তযুদ্ধের 
সময় (১৯২৭-৩৬) চিয়াংকাইসেকের ছ"টি অভিযান ব্যর্থ করে দিয়ে তিন 
লক্ষের উপর কমিউনিস্টের অস্মোতসর্গে যে-যুদ্ধনীতিদ্র অভিজ্ঞতা চীনের লালফৌজ 
অঞ্জন করেছিল, সেই রণনীতিই কমিউনিস্টর! জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে । 
এরণনীতির মূল কথা হচ্ছে_“দীর্ঘস্থারী সামগ্রিক জন-প্রতিরোধ |” চীনের 
অগণিত জননংখ্যা ও বিশাল জনপদের ব্যবহারের উপরই এ-রুণনীতির ভিত্তি 
স্থাপিত। বীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে জাপান উত্তর চীনের অনেকাংশই অধিকার 
করেছে । এই অধিকৃত অঞ্চলের গ্রামের সংখ্যা ছ" লক্ষেরও বেশী । কিন্ত 
তিন লক্ষ গ্রামের উপর দৃষ্টি রাখবার মত সৈশ্যসংখ্যা জাপানের ছিল না, এবং 
তা করতে যাওয়া ছিল জাপানের পক্ষে প্বংসান্মরক । তাই জাপানীর৷ বড় বড় 
শহর ও প্রধান প্রধান রেলওয়ে-কেন্দ্র গুলিতেই ভাদের ফাটি স্থাপন করেছিল। 
কমিউনিস্টরা এই সব জাপানী ঘাঁটি গুলিকেই তাদের আক্রমণের কেন্দ্র ক'রে 
নিল; তাদের লক্ষ্য অধিকৃত অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রামকে জন-প্রতিরোধের 
কেন্দ্রে পরিবত্তিত করা! । 

কমিউনিস্টদের রণনীতি তিন প্রকারের ; (১) গেরিলা যুদ্ধ; (২) গতিযুদ্ধ 
(01010119 58879) 7 (৩) কৌশলযুদ্ধ ( 0021700057:611)6 70:18:65 ) 
প্রথমোক্ত ছুঃটি সম্পূর্ণভাবে আক্রমণান্মক যুদ্ধ এবং এই ছুটি যুদ্ধে বিপধ্যয়ের 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মরক্ষামূলক নীতি হচ্ছে দ্রুতগতিতে ও স্থসংবদ্ধ 
ভাবে বুণক্ষেত্র থেকে সরে আসা। শুধুমাত্র কৌশলযুদ্ধে কমিউনিস্টরা 
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আত্মরক্ষার প্রস্তুতির জন্য একটি স্থানে দাড়িয়ে যুদ্ধ করে । কিন্ত এক্ষেত্রেও সেই 
আত্মরক্ষার স্থানটি সামরিক ; সৈন্য অপসরণ বা আক্রমণের আক্র হিসাবে যখন: 
সেই স্থানটির কাধ্যকারিতা শেষ হ'য়ে যায়, তখন তারা সে স্থানটি ত্যাগ করে। 
কোন যুদ্ধেই কমিউনিস্টর। শত্রুর অধিকতর রণসম্তারে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে 
একটি ঘাটি রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল প্রতিরোধ সংগ্রাম চালায় না । সব সময়ে 
আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োগ ও সৈম্তনমাবেশের দ্রত গতি এখানেই কমিউ- 
নিস্টদের বাহিনীর সঙ্গে চীনের অন্যান্ত বাহিনীর পার্থক্য । 

অবিশ্রান্ত আক্রমণ ও নিরন্তর গতি-_-এ ছু*টি জিনিস বজায় রাখাই গেরিল। 
যুদ্ধের মূল কথা। কমিউনিস্ট গেরিলা-যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের 
বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ও বাজনৈতিক শিক্ষা । গেরিলা! যোদ্ধা যে সব সম্য়-ই 
সামরিক পৌঁসাক পরিধান করে, তা নয়; অনেক সময় তার! সাধারণ 
পোসাক-ই পরিধান করে, দিনের বেল। গ্রামের রুধিকাধ্য করে আর 
রাত্রিবেল! সৈনিক হিসাবে জাপানীদের সামরিক ঘাটি আক্রমণ করে। যদি 
সামরিক অবস্থা অন্তকুলে না থাকে, তবে অনেক দিন পর্যন্ত তারা কোন সামরিক 
কাজ করে নাঁ, কিন্ত গ্রামবাসীর প্রতিরোধশক্তি জাগ্রত করবার জন্য শত্রুর 
বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতি করতে থাকে-কখনও তারা জাপানীদের টেলিফোন 
ও টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেয়, জাপ-সৈন্যদের চলাচলের পথে বিরাট বিরাট 
গর্ব খুঁড়ে রাখে, পথের সেতু ভেঙ্গে ফেলে এবং বিশ্বাপঘাতকদের বিরুদ্ধে জনমত 
গড়ে তোলে । জাপ-বাহিনীর লাইনের অপর পারেই গেরিল৷ যোদ্ধাদের 
ঘাঁটি। যখন স্থবিধা পায় তখন কয়েকটি গ্রামের গেবিল! যোদ্ধারা একত্রিত 
হয়ে অতকিতে জাপানীদের আক্রমণ ক'রে তাদের অস্ত্বশত্্র কেড়ে নেন্। এ- 
ভাবে গেরিল! যোদ্ধাদের সংখ্য। বৃদ্ধি পায়। কখনও বা শক্রশিবিরে গপ্তচর 
হিসাবে প্রবেশ ক'রে তাদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং শক্রর ধ্বংসের ব্যবস্থা 
করে। চীনের যুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যতস্ত্বের পৈশাচিক বর্বরতার চরম নিদর্শন £ 
জাপ-সৈনিকদের নারীধর্ষণ__নারীর উপর অত্যাচারের জন্য জাপ-সৈনিকের! 
সর্বদাই উত্ন্ুক। তাই গেরিলা যোদ্ধারা অনেক সময় নারীবেশে জাপ-সৈন্দের 


৯৮ বিপ্লবী চীন 


ভুলিয়ে গ্রামে নিয়ে আসে এবং তাদের হঠাৎ আক্রমণ ক'রে হত্য! করে। 
আবার কখনও বা গ্রামের পর্বত-প্রাস্তরে গরু ও ভেড়া গেরিলা যোদ্ধারা এমন- 
ভাবে সাজিয়ে রাখে, যাতে তার উপর জাপ-টৈনিকদের দৃষ্টি পড়ে। মাংসের 
লোভে যখন জাপ-সৈনিকের! সেই পর্বত-প্রান্তরে উপস্থিত হয়, তখন গেরিলা 
যোদ্ধার! তাদের হঠাৎ আক্রমণ ক'রে হত্য/ করে। এ-রকম বিবিধ উপায়ে 
গেরিলা যোদ্ধারা আজ চীনে জাপ-হৃত্যাকারী হিসাবে স্থখ্যাতি অজ্জন 
করেছে। 

গতি যুদ্ধের ক্ষেত্র অধিক বিস্তুত এবং কমিউনিস্ট বাহিনীর সৈনিকদের দ্বার! 
সে-যুদ্ধ পরিচালিত। এ-যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত প্রস্ততি, গতি ও, 
গোপনীয়তা । এ-যুদ্ধ বিশিষ্টস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই বিশিষ্ট স্থানটি 
স্থির করাই হচ্ছে কঠিন কাজ। জাপ-বাহিনীর ছুর্বলতম স্থানটি বেছে নিয়ে 
সেখানেই কমিউনিস্টবাহিনী প্রথমে আক্রমণ করে। উদাহরণ স্বরূপ চীনের 
প্রাচীরের পিঙ-সিও-গিরিবজ্মের যুদ্ধকেই যথার্থ গতিযুদ্ধ বল! যেতে পারে। 
এ-যুদ্ধে অষ্টমরুট-বাহিনী জাপানীদের ছু'টি ডিভিসনকে হটয়ে দিয়েছিল-_ 
অষ্টমরুট-বাহিনীর মাত্র ৩০০ সৈন্য আর জাপানীদের ৬৪০০ সৈন্য প্রাণ 
হারিয়েছিল | 

কৌশল-যুদ্ধ তখনই সুষ্টভাবে পরিচালিত করা যেতে পারে, যখন জনগণের 
অধ্যে সংগঠনকাধ্য এক উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌছেছে। এযুদ্ধে জাপ-সৈনিকদের 
পিছনে চীনের স্বাধীন জনপদের বিভিন্ন ঘণাটি থেকে চীনা সৈন্যদের আক্রমণকে 
হ্থনংবদ্ধ ও ক্ষীপ্রতর করা প্রয়োজন। 

উত্তরচীনে বর্তমানে অষ্টমরুট বাহিনীর বারোটি ঘাটি আছে। প্রত্যেকটি 
ঘাঁটির চতুর্দিকে জাপ-বিবোধী সঙ্ঘ বি্যমান। যখনই জাপ-সৈনিকেরা একটি 
ঘাটি মাক্রমণ করে, তখনই অন্য ঘাটি থেকে চীন! সৈন্য জাপ-সৈনিকদের 
আক্রমণ করে। অবশ্য যদি একই সময়ে জাপ-বাহিনী সমস্ত ঘাটিগুলি আক্রমণ 
করে, তবে কমিউনিস্ট বাহিনীর পক্ষে প্রচুর অন্বিধা হয়ঃ কিন্তু সে-রকমু 
আক্রমণের জন্য প্রচুর সৈন্তের প্রয়োজন-_উত্তর-চীনে সে-সৈন্যসংখ্য 


জাতীয় এক্যের পথে অন্তরায় ৯৯ 


জাপানের নেই। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন রীতিমত সংবাদ সরবরাহ 
এবং সময়মত আক্রমণ । যদিও এ-কৌশলযুদ্ধে কমিউনিস্ট বাহিনী সব ক্ষেত্রে 
সফলত1 লাভ করতে পারে নি, কিন্তু এ-কথা অন্বীকার করবার নয় যে, এই 
কৌশলযুদ্ধ দিয়ে কমিউনিস্ট বাহিনী জাপানীদের অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থ করে 
দিয়েছে । 

উপরের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি চীনে কমিউনিস্টদের 
কোন বাহিনী না থাকত, আর যদি কমিউনিস্টরা গেরিলা রণকৌশল 
জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করত তবে চীনে জাপানীদের বিজয়ের 
পথ প্রশস্ত হ'ত। আত্মত্যাগ ও রণকৌশল দিয়ে চীনা কমিউনিস্টর! 
আজ প্রমাণ করেছে যে ফাশিন্ট বর্ধবরদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষাকল্পে কমিউনিস্টরাই বীর যোদ্ধা। সম্মিলিত ফ্রণ্টের বিস্তারে, গণতন্ত্রের 
গ্রসারে এবং গেবিল। রণকৌশলের প্রয়োগে চীনা কমিউনিস্টরা রচনা 
করেছে এক বিস্ময়কর ইতিহাস । কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেছে 
যে, তাদের চলার পথে বিদ্ব শুধু জাপানী সামাজ্যতন্থ নয়, কুয়োমিন্টাঙ-এর 
পুরাতন কমিউনিজমৃবিরোধী মনোভাবও | চীনের জাতীয় এক্যের পথে 
সেইটিই বিশেষ অন্তরার । কিন্তু জাতীয় এক্য ব্যতীত যুদ্ধজয় অসম্ভব । 


জ্রাভীম্লস ভীল্ষ্যেহ্ল শ্পশ্থে অভ্ল্লান্ড 


ফাশিস্ট অভিযানকারীর1 তাদের বিজয়ের পথে শুধু সামরিক শক্তি ও 
তাদের বণনীতির উপরই নির্ভর করে না -_তাদের সাফল্য নির্ভর করে একটি 
রাজনৈতিক অস্ত্রের উপর । সেটি হচ্ছে “পঞ্চম বাহিণী”। স্পেনে গণতন্ত্রের 
উচ্ছেদকল্পে ফাশিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো চারটি বাহিনী নিয়ে স্পেনকে 
আক্রমণ করেছিল। স্পেনের সে-যুদ্ধে (১৯৩*-৩৯) ফ্রাঙ্কোর অন্ুচরবৃন্দেরা 
বণক্ষেত্রের পিছনে স্পেনের অভ্যন্তরে গোপনে ধ্বংসাত্মক ও বিদ্রোহাত্মক কাধ্য 


৯১০০ বিপ্লবী চীন 


ক'রে ফ্রাঙ্থোর অভিযানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ফাশিস্টদের এই 
অন্চরবুন্দেরাই পঞ্চম বাহিনী নামে অভিহিত | নাংসী নেত। হিটলারের নিকট 
ফ্রান্সের নতি স্বীকারের মুলেও ছিল এই পঞ্চম বাহিনীর কাধ্যকপাপ। 
প্রতি দেশেই পঞ্চম বাহিনীর সাহাধ্যে কাশিস্ট দস্থাদল তাদের অগ্রগতির পথ 
প্রশস্ত করে নেয় । অর্থাৎ জাতীয় এঁক্যের মধ্য বিভেদ কৃষ্টি ফাশিস্ট দস্থ্যদলের 
অভিযানের সাফল্যের প্রধান কথ|। ঘে-দেশে জাতীয় এক্য বিদ্যমান, সে-দেশে 
ফাশিস্ট দক্থ্যদলের নর্ম্ধষজ্জের র্থচক্রের গতি জনগ্রতিরোধে গ্রতিহত হয়। 
প্রমাণ স্বরূপ পোভিয়েট রাশিয়ায় হিটলারী জামাানীরএবং চীনে জাপ-সাম্রাজ্য- 
তন্ধের আভিযানের ব্যর্থতার উল্লেখ করা যেতে পারে. 

সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীর এক্যের সঙ্গে চীনের জাতীয় এক্যের পার্থকা 
বিশাল। সোভিয়েট রাশিয়া সোশালিজ ম্‌ স্থপ্রতিষ্টিত, আর চীন দেশ এখনো 
বুর্জোয়া-গণতাদ্ধিক বিপ্রবের স্তরে । সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ায় জাতীয় এঁক্য 
যত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চীনে তত সহজে জাতীয় ধক্য প্রতিষ্ঠার আশ! 
করা অসঙ্গত। জাতীয় এক্য প্রতিষ্ভার পথে সৌভিয়েট রাশিয়ার আর চীন 
দেশের সমশ্য। বিভিন্ন । সোভিয়েট রাশিয়া অরমিকদের্ই রাষ্ট্র; একটি মাত্র 
শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী সেখানে বিদ্যমান । সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ায় বিভিন্ন 
জাতির আম্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারে ধে-জাতীয় এক্য গড়ে উঠেছিল তার ভিতর 
বিভেদ সষ্টি করবার চেষ্টা করতে পারত একমা ফাশিস্টদের পঞ্চম বাহিনী ; 
কিন্ত হিটলারী জামানীর রুশ অভিযান আরম্তের বহু পূর্বেই সোভিয়েট রাশিয়ায় 
ফাশিস্টদের পঞ্চম রাহিনীর ধ্বংস সাধন হয়েছে । ইতিহাসপ্রনদ্ধ মস্কোর 
চারট বিচারই (আগষ্ট ১৯৩৩, জান্রয়ারী ১৯৩৭, জুন ১৯৩৭, মা” ১৯৩৮) 
তার সাক্ষ্য দে । সে-ঢারট বিচারে দণ্ডিত নেতারা অনেকেই রুশ-বিপ্রবের 
ইতিহাসে বিখ্যাত এবং লেনিনের সমর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকলেও বাষ্রদ্রোহিতা 
ও স্টালিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছিল। মস্কোর 
বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগ্লি অধিকাংশই সাজানো বলে 
ধনতাস্ত্রিক দুনিয়ায় সেদ্রিন বিরাট কলরব উঠেছিল। কিন্ত দ্বিতীষু মহাযুদ্ধে 


জাতীয় এক্যের পথে.অন্তুরায় ১০১ 


পশ্চিম ইউরোপে হিটলারের সেনাদলের সাফল্য এবং পূর্ব ইউরোপে 
রাশিয়ায়_হিটলারের ব্রিংস্ক্রীগ অভিবানের ব্যর্থতা দেখে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় 
সেই কলরব.উথ্থাপনকারীরাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, মঙ্কোর বিচার 
স্টালিনের নেতৃত্বের দৃত্দশিতারই পাঁরচয়। তাই হিটলারের রুশ-অভিবানের 
প্রারস্তে সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় এঁক্য ছিল স্থুসংবদ্ধ ও স্ুনিয়ন্ত্রিত। কিন্ত 
চীনের ক্ষেত্রে অবস্থ। ছিল নিভিন্ন-জাতীয় এক্য প্রতিষ্টাকল্পে যখন চিয়াংকাইসেক 
তার কমিউনিস্ট-দমন অভিযানের বিরতি ঘটিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক্য 
স্থাপনে উদ্যোগী হলেন, তখনই আরস্ত হয় জাপানের চীন-অভিযান। চীনের 
জাতীয় এঁক্য গড়ে উঠেছে যুদ্ধের মধ্যে । কিন্ধ সে-এক্য আজও স্থসংবদ্ধ ও 
স্থনিয়ন্ত্রিত নয় । জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠায় কমিউনিস্টরাই অগ্রণী হয়েছে। 
জাপ-অভিযান প্রতিরোধকল্পে জাতীর এক্য শক্তিশালী করতে কমিউনিস্টর। 
সর্বদাই সচেষ্ট । কিন্ত তাঁদের এই কম্মপ্রচেষ্টার পথে বাধাবিষ্ব প্রচুর। এই 
বাধাবিদ্লের মূলে রয়েছে চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্টাঙ-এর কাধ্যকলাপ এবং 
সে-কাধ্যকলাপের প্রাণবস্থ হচ্ছে কমিউনিজ স-ভীতি। 

চীনের জাতীয় দল, কুয়োমিন্টাও ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুঙচান্টা্ এর 
উপরেই জাতীয় জাপ-বিরোধী সম্মলিত ফ্রন্টের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত । শ্রেণীম্বার্থের 
দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই ঢইট পার্টির স্বার্থ স্পূর্ণ বিপরীত-_ 
কুয়োমিন্টাও চীনের জমিদার, ধনিক প্রভুদেরই পার্টি ; আর কুঙচান্টা চীনের 
অমিক-কৃষকদের পার্টি । কিন্ত বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জাপানী সামাজাতন্ধের পগ্পনু 
থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এই ছুটি পার্টি একটি জাতীয় ফ্রন্টে একত্রিত 
হ'তে দ্বিধা করে নি। এই ছুট পার্টির ভিতর কুয়োমিন্টাডই বুহনর-_ 
কুয়োমিন্টাও-এর সাহায্য ব্যতিরেকে জাপ-মাক্রমণ প্রতিরোধকল্পে চীনের 
জনসাধারণকে সমাবেশ করা অসস্তব ছিল । একথা অস্বীকার করবার নয় যে, 
জাতীয় জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট সংগঠনে ও জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে কুয়োমিন্টাও নেতার স্থান অধিকার ক'রে আছে। কিন্তু যুদ্ধকালে 
নেতার যথোপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে কুয়োমিনটাঙ সক্ষম হয়নি। জাপ- 
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আক্রমণ প্রতিরোধকল্লে জাতীয় এক্যই যে প্রধান হাতিয়ার এ-কথা 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে কুয়োমিনটাঙ-নেতা চিয্াংকাইসেক যুদ্ধের প্রথম স্তরে 
উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কুয়ৌমিনটাও-এর ভিতর প্রগতিপরিপন্থীদের কমিউ- 
নিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাদের পূর্বতন মত এখনো পরিবন্তিত হয় নি। তাই জাতীয় 
এঁক্যকে স্থদৃট করার পথে কুয়োমিন্টাউ-এর এই দক্ষিণপন্থীদ্দের কাছ থেকে 
কমিউনিস্টর! প্রতিনিয়তই বাধা পাচ্ছে। অবশ্য যুদ্ধের প্রথম স্তরে চিয়াং- 
কাইসেক এই বাধা অপসারিত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক 
ক্ষেত্রে সফলকামও হয়েছিলেন। কিন্তু এই দক্ষিণপন্থীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
ক'রে কুয়োমিন্টাঙ্-এর সংস্কার করবার মত সামর্থ্য চিয়াংকাইসেকের নেই 
এবং বর্তমানে চিয়াংকাইসেকের উপর দক্ষিণপন্থীদের কতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত । 
যদিও যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে কুয়োমিন্টাঙ প্রগতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, 
কিন্তু গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কুয়োমিন্টাউ ও তার শাখা-প্রশাখার সংগঠনের এবং 
চীনের বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টিগুলিকে কুয়োমিন্টাউ-এর ভিতরে এনে শক্র- 
আক্রমণ গ্রতিরোধকল্পে ও জাতীয় সংগঠনের জন্য কুয়োমিন্টাঙকে জনসাধারণের 
একটি যথার্থ জাতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে উন্নত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। 
অথচ জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এই ছিল কুয়োমিনটাউ-নেতাদের 
প্রধান কাঁজ। এ-কাজটির জন্য কমিউনিস্টর1 বারবার প্রস্তাব করেছে; তাঁরা 
এ-পর্যযন্ত বলেছে যে,। যদি কুয়োমিন্টাঙ-এর দ্বার চীনের বিভিন্ন জাপ-বিরোধী 
পার্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তবে কমিউনিস্টরা সানন্দে কুয়োমিনটাঙ-এ যোগদান 
করবে এবং যোগদানকালে তারা তাদের পার্টি-সভ্যদের তালিকা কুয়োমিন্‌- 
টাউ-এর হাতে দরিয়ে দিবে । কুয়োমিন্টাউ-এর ভিতর গিয়ে তার কোন সভ্যকেই 
কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর টেনে আনবে না, আর যদি কোন কুয়োমিনটাউ- 
সভ্য কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর আসতে চায় তবে তাকে সম্মিলিত ফ্রন্টের জন্য 
সে-পথ গ্রহণ না করতে উপদেশ দেওয়া হবে-+এরপ অঙ্গীকার করতেও 
কমিউনিস্টরা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু ছঃখের বিষয়, যে-কাজ স্থনইয়াৎসেন 
১৯১১ ও ১৯২৪ সালে করতে সক্ষম হয়েছিলেন, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে 
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চিয়াংকাইসেক সেকাজ করতে সক্ষম হন নাই । এর প্রধান কারণ কুয়ো- 
মিনটাঙ-এ প্রগতি-পরিপন্থীদের প্রাধান্ত ও তাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব । 

চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে কুয়োমিন্টাও-এরই একাধিপত্য- যুদ্ধের ফলেও 
এর কোন পরিবর্তন হঞজনি। যদিও হ্যাঙ্কাউর পতনের পর জাপানের সঙ্গে 
আপোস-কামী দল ( ওয়াংচিংওয়াই ও তার অন্চরবৃন্দ ) কুয়োমিনটা$ থেকে 
বিতাড়িত হয়েছে, কিন্ত প্রগতি-পরিপন্থীদের প্রাধান্য তাতে ক্ষুপ্ণ হয় নি। 
কুয়োমিন্টাউ-এর ভিতর বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছন্দের সমন্বয় সাধনের এবং জাতীয় 
জীবনের অন্যান্ত জাপ-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কুয়োমিন্টাউ-এর সম্বন্ধ বজায় 
বাখার দায়িত্ব চিয়াংকাইসেকের উপর পড়েছিল । জাতীয় এক্য বজায় রাখবার 
জন্য চিয়াংকাইসেক প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত প্রগতি-পরিপস্থীদের 
রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে এমন সব ঘটনা ঘটুলো৷ যাতে জাতীয় এক্য স্ব 
করতে গিয়ে কমিউনিস্টব। প্রতিপদে বাধা পেল। 

শত্রুর হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে দেশের শাসনকাধ্য 
পরিচালনার ও শক্রর আক্রমণ '্রতিরোধকল্পে সামরিক পরিকল্পনায় জাপ- 
বিরোধী সমস্ত পার্টির মতামত গ্রহণ করা যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একান্ত 
কর্তব্য, এ-কথা চিয়াংকাইসেক কমিউনিষ্টদের প্রচারকাধ্যের ফলে খুব ভালো 
ভাবে বুঝেছিলেন। তাই হ্াঙ্কাউর পতনের পূর্বেই তিনি “জনসাধারণের 
রাজনৈতিক পরিষদের” ( চীনের যুদ্রকালীন পালণযেণ্ট ) অধিবেশনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন । দেশের সমস্ত জাপ-বিরোধী পার্টিরই এই পরিষদে যোগদানের 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিষদে কম্উনিন্টদের প্রভাব-প্রতি- 
পত্তি যাতে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তার জন্য পূর্ব্ব থেকেও কুয়োমিন্টাঙ-এর 
প্রগতি-পরিপস্থী আমলাতান্ত্রিক ধুরন্ধরগণ চীনে বিলুপ্ত কতকগুলি রাজনৈতিক 
দলকে পুন্রুজ্জীবিত করতে আরম্ভ করে। এদের ভিতর সোশাল ডেমো- 
ক্রাটিক পার্টি, যুবাঃচীন পার্টি, স্তাশনাল সোশালিস্ট পার্টি ও থার্ড পার্টিই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল রাজনৈতিক দলগুলির যদিও কোন গণভিত্তি ছিল 
না, তবুও জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিষদে কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষুণ্ন 
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করবার জন্যেই এদের আবিভাব। অন্যদিকে এই পরিষদের ডেলিগেট নির্বাচিত 
হল তভোগলিক সীমানা হিসাবে । কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র সাত জন ডেলিগেট 
পাঠাতে পেরেছিল । অন্ত অন্য রাজনৈতিক দলগ্ুলিও অন্ুবূপ আঁধকার 
পেয়েছিল। ছুই শত ডেলিগেটের ভিতর কুয়োমিন্টাড-এর মনোনীত সংখ্যাই 
অধিক । কুয়োমিনটাউ-এর কাধ্যকরী সমিতির ৭০ জন সভ্যও এই মনোনীত 
ডেলিগেটের ভিতর স্থান পেয়েছিল । শ্রমিক, কনক, সৈনিক, এমন কি, ছাত্রদল 
পধ্যন্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পায় নি। স্তরাং জনসাধারণের রাজ- 
নৈতিক পরিষদে কুয়োমিন্টাউ-এর আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকলো । এই পরি- 
দের সভাপতি ছিলেন ওয়াং চিংওয়াই-_তখনে। তার যথার্থ শ্বরূপ চীনবাসীর 
নিকট উদঘাটিত হয় নি। ওয়াংএর উদ্দেশ্য ছিল কুয়োমিন্টাউ-এ নিজের 
আধিপত্য প্রতিষ্টিত ক'রে জাপানের সন্ধে চুক্তি করা। কমিউনিস্টদের সঙ্গে 
কুয়োমিন্টাউ-এর জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট স্থষ্টি তার মনঃপুত হয় নি এবং 
এই সম্মিলিত ফন্টের ভিতর বিচ্ছেদ সষ্টি করতে তিনি প্রথম থেকেই সচেষ্ট 
ছিলেন । হ্াঙ্কাউর পতনের পূর্বে তিনি ও তার অন্চরেরা কুয়োমিন্টাও-এর 
প্রগতি-পরিপন্থী ও দেশের ভিতর ট্রটক্বী-পন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক পরিষদের কমিউনিস্ট 
স্ভ্যদের পিছনে গ্রপ্তচর নিযুক্ত করা হ'ল, তাদের জনগণের কোন সভ1 করবার 
বা কোথাও জনগণকে সংগঠিত করবার অন্মতি দেওয়া হ'ল না। প্রতিপদেই 
কমিউনিস্টদের বাধ! দেবার ব্যবস্থা হল। হ্যাঙ্কাউতে যখন চীনের রাজধানী 
স্থানান্তরিত হয়, তখন হ্যাঙ্কাউ জীবনের লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল কমিউনিস্টদের 
প্রতি জনসাধারণের ব্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা । অষ্টম দুট-বাহিনীর কন্মপন্থা ও রূণনীতি 
জানবার জন্য জন্সাধারণের মধ্যে প্রব্ল আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। আর 
তখন কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলের রাষ্ট্রকেন্দ্র ইয়েনান শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ- 
কল্পে জনসমাবেশের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছে । চীনের চতুর্দিক থেকে 
সহন্র সহস্র যুবক-যুব্তী ইয়েনানের জাপ-বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয়ে, সামরিক ও 
রাজনৈতিক বিদ্যায়তনে শিক্ষা লাভ করবার জন্য ইয়েনানে এসে উপস্থিত হচ্ছে। 
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কমিউনিস্টদের প্রচারকাধ্যের ফলে চীনের সর্বত্র গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য এক 
নতুন জাগরণের সুচনা হয়েছে । .জনসাধারণের এই নতুন জাগরণ ওয়াংচিং- 
ওয়াই ও তার অনুচরবুন্দ এবং কুয়োমিন্টাও-এর প্রগতি-পবিপন্থীদের সন্ত্স্ত করে 
তোলে এবং কালবিলম্ব না করে তারা কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষুগ্র করার জন্য 
অগ্রদর হলো । ১৯৩৮-এর ১৭ই জান্রয়ারী কমিউনিস্টদের দৈনিক পত্রিকা 
নিউ চায়না ডেইলী নিউজ” অফিস আক্রমণ ক'রে সব আসবাব ভেঙে ফেলা 
হয়; যার! সে-কাগজ বিক্রী করছিল তাদের কাছ থেকে পত্রিকা কেড়ে নিয়ে 
তাদের উপর দৈহিক অত্যাচার কর! হয়। এর পরে কুয়োমিন্টাউ-এব পত্রিকা 
সমূহ কমিউনিস্ট ও তাদের পত্রিক। এবং অষ্টম রূট-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকান্ে 
আক্রমণ করে। একটি সম্পাদকীয় স্তপ্থে এ-৪ পধ্যন্থ ঘোষিত হয় যে, নাংসী 
জাম্ণনী ই চীনের প্রকৃত বন্ধু এবং নাতপী শাসন-ব্যবস্থান্ুযায়ী চীনে শাপন- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত--কুয়োমিনটাঙ ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক 
দলেরই চিন্তার ও মতপ্রকাশের ম্বাধীনত। দেয়! সমীচীন নয়। অগ্টঘ রূট- 
বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর! হয় যে, সামরিক কাষ্যের জন্য ঘে-অর্থ দেওয়। 
হয় তা কমিউনিস্ট সৈনাধ্যক্ষের রাজনৈতিক প্রচারে বায় করে, প্ররুতপক্ষে 
কোন মুন্ধই তারা করে না! এই সকল অভিষোগের উত্তরে মাওহসেতৃঙড 
সন্মিলিত জাতীয় ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়ত। ও তার উদ্দেন্ত সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ 
বিবৃতি প্রগর করেন। অষ্টম রূট-বাহিনীর পেনাধ্যক্ষ চু'তে খুঙ্ধারন্ত থেকে 
ছ*্মাঁস পধ্যন্ত অষ্টম রূট-বাহিনীর কাধ্যকলাপের এক ইতিবুন্ত প্রকাশ করেন। 
ফলে জনম্বাধারণের সম্মুখে কুয়োমিনুটা৪-এর প্রগতি-পরিপশ্থীদের, বিশেষ কনে 
ওয়াংচিংওয়াই-র অভিনন্ধি পরিক্ফুট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে চিয়াংকাইসেক 
স্বয়ং কুয়োমিন্টাও-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের কমিউশিস্ট-বিরোধী কাধ্যকলাপে 
বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠেন, যুদ্ধজয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আন্তরিক সহযোগিত। 
সম্বন্ধে অসন্ধষ্ট হবার কোন কারণ-ই তিনি খুঁজে পান নি, আর অষ্টম কূট-বাহিনী 
কি ভাবে জাপ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কাছ 
থেকে কত অল্প সাহা্য তারা পাচ্ছে ত৷ তার চেয়ে ভালোভাবে কেউ 
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জানে না। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণ। করেছিলেন-_-“কমিউনিস্টরা কি ভাবে 
অর্থের ব্যবহার করছে তা নিরে গবেষণা করবার ইচ্ছা আমার নেই। অন্ত 
বাহিনীকে আমি এর দশগুণ অর্থ সাহায্য করেছি, কিন্তু তারা অষ্টম-বাহিনী 
যে-সাফল্য অজ্জন করেছে তার এক ভগ্রাংখও করতে পারে নি।” 

হাঙ্কাউর পতনের পর ওয়াংচিউ-ওয়াইর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং 
তিনি ও তার অনুচরের। চীন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু কুয়ো- 
মিন্টাঙ-এ প্রগতি-পরিপন্থীদের প্রভাব অটুট থাকে। যুদ্ধের গতিধারায় ধীরে 
দ্বীরে চিরাংকাইসেকও এই প্রগতি-পরিপস্থীদের খঞ্সরে গিয়ে পড়েন । এদের 
প্রধান কথা হলো-“রা্রব্যবস্থার কুয়োমিন্টাঙএর একনায়কত্ুই স্থপ্রতিষ্ঠিত 
থাকবে এবং ভূমিশ্বন্ব সন্বন্ধীর কোন নীতির পন্বিবর্তন হবে না। কিন্ত 
কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে কষি-বিপ্রবের 
গণতান্ত্রিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারসমুহকে একত্রিত করেই যুদ্ধ- 
জম্ন সম্ভব । উত্তর চীনে যে-সমস্ত জনপদ্র কমিউনিস্ট বাহিনী জাঁপ-সেনাদলের 
হাত থেকে উদ্ধার করেছে সে-সব অঞ্চলে তারা রাজনৈতিক ও আধিক ক্ষেত্রে 
যুগান্তর এনেছে--কমিউনিস্টশাসিত প্রান্তীয় পভর্ণমেন্ট গুলিই তার প্রমাণ 
এবং এই প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টগুলিই কুয়োমিন্টাও-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের মনে 
আতঙ্কের সঞ্চার করেছে । সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের সময় কমিউনিস্টরা জমিদারের 
জমি বাজেয়াফত করার নীতি পরিত্যাগ করেছিল। যুদ্ধের গতিধারায়ও তারা 
এ-চুক্তি ভঙ্গ করে নি। কিন্তু জাপ-অধিরুত অঞ্চল পুনরধিকাঁর করে সেখানে 
তারা অনাবাদী জমির চাঁষের ব্যবস্থা করেছে, পলাতক জমিদার ১ বিশ্বাস- 
ঘাতক জমিদারদের জমি জমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে, ধনী রুষকদের 
খাজনার হার গরীব কৃষকদের তুলনায় বেশী ধার্য করেছে । যে-অঞ্চলেই 
লালফৌজ প্রবেশ করেছে সেখানেই জ্ম্হীন কৃষকেরা, গরীব ও ম্ধ্যস্তরের 
কৃষকেরা উপকৃত হয়েছে এবং পলাতক ও বিশ্বাঘাতক জমিদারদের প্রভৃত 
ক্ষতি হয়েছে। ফলে সেই সকল অঞ্চলের জনসাধারণ লালফৌজের যুদ্ধোগ্যমকে 
সর্বতোভাবে সাহাষধা করতে এগিয়ে এসেছে। প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট শাসিত 
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অঞ্চলে কমিউনিস্টরা এভাবে জন-প্রতিরোধের জন-ছুর্গ হৃষ্টি করেছে'। কিন্তু 
এ-গণজাগরণ কুয়োমিন্টাউ-এর মনঃপৃত হয় নি--দমিব্যবস্থার কোন পনি- 
বর্তনই তারা বে-আইনী মনে করে থাকে, কারণ কুয়োমিন্টাও দেশীয় বুর্জোয়। 
ও জমিদারদের-ই প্রতিভ। তাই কুয়োমিন্টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থী আমলা 
তান্ত্িক ধুরন্ধরগণ 'কমিউনিস্ট বাহিনীর কাধ্য-কলাপের বিরোধিতা করতে 
আরম্ভ করে। তাদের চিন্তাধারা ছিল এইরূপ ঃ জাপানী সাম্রাজাতন্বকে 
পরাজিত করা কষ্টকর নয়, কিন্ত চীনে নব-জাগ্রত গণতান্ত্রিক প্রভাবকে কতৃত্বা- 
বীনে রাখা ছুঃসাধ্য। তাই কুদ্বোমিন্টাও-এর আমলাতান্ত্রিক কর্ণপারগণ 
সর্বপ্রকার গণ-আন্দোলনকে দাবিদ্ধে রাখার কাব্যে আম্মনিয়োগ করে। শ্রমিক, 
র্লুষক এবং ছাত্রদের নিজম্ব স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার অধিকার অনেক 
স্থানে খর্ব করা হয়েছে; এমন কি, শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে অনেক 
স্থানে জনগণের ন্বাধীন প্রতিরোধ-সমিতিও গড়ে তুলতে দেওয়া হয় নি-_জন- 
সাধারণকে বাদ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত ভার স্থানীয় কুয়োমিন্টাওএন 
হাতে রাখা হয়েছে । স্থানীয় কুয়োমিন্টাওউ ভাড়াটে সন্ত দিয়ে শক্রর আক্রমণ 
প্রতিহত করবার চেষ্ট। করেছে-_-জনসাপারণের সঙ্গে তাদের কোন সংস্পর্শ ই 
ছিল না । কিন্ত ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে কাশিস্ট দস্থাদের আক্রমণ প্রতিহত করা 
অসম্ভব । তাই তারা হটে এসেছে, কিন্ত পিছনে রেখে এসেছে নিরগ্ব গ্রাম- 
বাপীকে । এই পরিত্যক্ত অঞ্চলেই কমিউনিস্ট বাহিনী মাথ! তুলে দাড়িয়েছে, 
জনগণকে তারা দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ ক'রে তাঁদের ভিতর প্রতিবোধশক্তি 
জাগিয়ে তুলেছে এবং তাদের সাহায্েই সেই সকল অঞ্চল জাপানীদের 
কাছ থেকে পুনরধিকার করে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রান্তীয় গবর্ণমেপ্ট 
স্থাপন করেছে । কমিউনিস্ট বাহিনীর এই অগ্রগতি কুয়োমিন্টাও-এর 
নেতৃবৃন্দ প্রীতির চক্ষে দেখেনি । বখন দেশব্যাপী আওয়াজ তোলা 
উচিত “জাপ-আক্রম্ণ প্রতিহত কর”, তখন কুয়োমিনটাউ-এর নেতারা! 
আওয়াজ তুললো, “কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলে কুয়োমিনটাঙউ-এর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা কর।” অবশ্য এ-কাধ্যে তারা বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি, 
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প্র 


কিন্তু সর্বত্র কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষপ্র করবার জন্য তাদের প্রচেষ্ট 
দ্রিন দিন তীব্রতর ভ'তে থাকে । প্রান্থীয় গব্ণমেণ্ট শাসিত অঞ্চলে যাতে 
বণসম্তার ও যন্্পাতি পৌছতে না পানে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল; আথিক 
ক্ষেত্রে যাতে এই নকল অঞ্চল উন্নত না হ'তে পারে তার জন্য “শিল্পসমবারের" 
কোন সাহ্াধ্যই কমিউনিস্টদেন দেগরা হল না। অধিকন্থ কমিউনিস্টদের 
প্রভাব-প্রতিপত্তি বিন করবার জন্য 413109 9111065, 1759£90918- 
010101968১7 11168 [১012)01]1)198 ০06 1301802,069” প্রভৃতি গোপন 
সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো । এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ হয়ে 
দাড়ালো-_-কমিউনিস্টদের ধ্বংস সাধন করা, বাতে দেশের ভিতর কমিউনিজ দের 
প্রসার ন| হয় তার বাবস্থা! করা । এই সমিতিগুলির নেতাদের ভিতর 
৭]60610079/$1010196” নেতা জেনারেল হতস্থ্যঙমানএর কাধ্যকলাপই 
বিশেষ উল্লেখবোগ্য । তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্বতন সোভিয়েট 
অঞ্চলের পথঘাট পাহারা দিচ্ছেন : যখন চীনের যুবক-যুবতী ইয়েনানের শিক্ষা- 
কেন্দ্রে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্টে ইয়েনানে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে, তখন তাদের 
তিনি গ্রেফতার করে তাঁর নিজস্ব সামরিক বিগ্ভালরে নিয়ে আসেন । এই লাম- 
রিক বিদ্যালয়টি একটি বন্দিশাল। ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব 
সমিতির এজেন্টর! অষ্টম রুট বাহিনীর সৈন্যদের ধরে দেবার জন্য নিম্নলিখিত 
হারে পুরস্কারও ঘোষণা :করেছিল :--প্রথম শ্রেণীর সৈনিকদের ভন্ত ২০০ থেকে 
৩০ ডলার, দ্বিতীয় শ্রেণী জন্য ১৫০ থেকে ২০* ভলার, আর তৃতীয় শ্রেণীর 
জন্য ৪০ থেকে ১০০ ভলার। ১৯৪০-এ কিম্লাংশি প্রদেশে কুয়োমিন্টাঙ-এর 
সমরবাদীরা নতুন চতুর্থ বাহিনীর একটি অংশকে নিষ্ট্রভাবে হত্যা করে। এ 
বছরই কুয়োমিন্টাও-এর সৈম্যদল শেনসী-কানস্থ-নিঙশিয়া প্রান্তীয় অঞ্চল আক্রমণ 
করে পাঁচজন কমিউনিস্টের শিরশ্ছেদ করে। এই সময়েই কুয়োমিন্টাও 
জেনারেল চু-হুই-পীঙকে তেই-হযাঙ অঞ্চলে অবস্থিত অষ্টম রুট-বাহিনীকে 
আক্রমণ করবার আদেশ দেওয়া হয়। এই আক্রমণে বিমানবহর ব্যবহার 
করতেও কুয়োমিনটাউ-এর অধিনায়কেরা দ্বিধা করে নি। অষ্টম রুট-বাহিনী শুধু 
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আত্মরক্ষার্থে কুয়োমিনটাঙ-এর অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়। 
এ-ভাবে ১৯৪০-এ কুয়োমিন্টাউ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী কাধ্য-কলাপ বুদ্ধি পেতে 
থাকে । কিন্তু কমিউনিস্টরা এ-সব অত্যাচার সত্বেও ধৈষ্য হারায় নি, তার! 
সমস্থ ঘটনার তদন্থের জন্য এবং ন্তাঁয় বিচারের জন্য চিয়াংকাইসেকের নিকট 
আবেদন করে। চিয়াংকাইসেক প্রথমে কোন সাড়! দেন নি; কিন্তু শত্রু যখন 
দেশের অভান্তরে, তখন দেশরক্ষায় বীরযোদ্ধা কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে 
কয়োমিন্টাঙ-এব ঘ্বণ্য অভিযানের ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলী দেশবাসীকে চঞ্চল কৰে 
তোলে এবং দেশবাসীর সে-চঞ্চলত চিয়াংকাইসেককে সজাগ করলো! | ১৯৪০- 
এর মাঝামাঝি তিনি প্রতিশ্লুতি দিলেন যে, সমস্ত বিষয় সন্ধে তিনি তদস্ 
করে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন। ফলে সাময়িক ভাবে কুয়োমিন্টাউএর 
কমিউনিস্ট-বিবোদধী আন্দোলন বন্ধ হর এবং কমিউনিস্ট বাহিনী কেন্ত্রীয 
গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কিঞ্চিৎ জুবিধা পেতে 
থাকে । কিন্তু ১৯৪০-এর শেষের দিকে কুয়োমিন্টাও-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের 
আধিপত্য চিরাংকাইসেকের উপর এমনভাবে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় ধে, চিয়াংকাইসেক 
তাদের-ই মুখপাত্র হয়ে দাড়ান এবং তার বক্তৃতা ও কাধ্যাবলীতে কমিউ- 
নিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এজেহাদের প্রথম 
অভিব্যক্তি আমরা দেখি ১৯৪১-এর জান্গুয়ারীতে কমিউনিস্টদের নতুন চতুর্থ 
বাহিনীর উপর কুয়োমিন্টাও বাহিনীর আক্রমণে | ১৯৪০-এর ১৯-এ অক্টোবর 
কুয়োমিনটাও-অধিনায়ক হো-ই-চিন এবং পাই-চুঙ-হাই এক টেলিগ্রাম মারফত 
কমিউনিস্ট সৈম্যাধক্ষ্য চু'তে, পেও-তে-ভুই, ইয়ে-টিও এবং হান-ইঙ-কে জানান 
যে, পীত নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত অষ্টম রুট-বাহিনীর ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর 
সমস্ত সৈম্থদলকে এক মাসের মধ্যে পীত নদীর উত্তর তীরে সরিয়ে নিয়ে আসতে 
হবে। এর উত্তরে কমিউনিস্ট সৈন্াধ্যক্ষরা জানান, "দক্ষিণ আনহুই-তে অবস্থিত 
সমস্ত কমিউনিস্টবাহিনীকে আদেশান্্যায়ী সরিয়ে নিয়ে আসা হবে, কিস্ত 
অন্ান্ স্থানে অবস্থিত সৈন্যদলকে এখন সরিয়ে আনা অসম্ভব, কারণ বর্তমানে 
ইয়াংশীর উত্তর তীরে আমাদের সৈম্তদল শক্রবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; 
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অবস্থার একটু উন্নতি হলেই এই বাহিনীকেও সরিয়ে আন] হবে। কিন্ত এই 
আদেশানুষায়ী যখন কমিউনিক্টরা দক্ষিণ আনহুই-তে অবস্থিত তাদের ৯ হাজার 
সৈন্যকে উত্তরাভিমুখে সরিয়ে আনতে আরন্ত করে, তখনই চিগ্নাংকাইসেক 
১৯৪১-এর ৫ই জানুয়ারী এই বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার, আদেশ দেন, 
এবং কুয়োমিন্টাও বাহিনী কম্উনিস্টদের এই বাহিনীকে আক্রমণ করে এর 
একটি অংশকে প্বং করে । এর পর ১৭ই জান্ঠয়ারী চিয়া.কাইসেক আর এক 
আদেশ জারী ক'রে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙ্গে দেন। চিয়াংকাইসেকের 
আদেশে কুয়োমিন্টাঙ বাহিনী নতুন চতুর্থ বাহিনীর সন্যাধ্যক্ষ ইয়ে-টিঙকে 
গ্রেকতার করে, সহঃসৈন্তাধক্ষ্য হান-ইও-কে হত্যা করে এবং শত শত কমিউ- 
নিস্ট সৈন্যকে গ্রেফ তার করে। এর পর থেকে দক্ষিণ ও মধ্য চীনের জাপ-নিরোধী 
ঘাটিতে অবস্থিত সমস্ত কমিউনিস্ট বাহিনীর উপরই কুয়োঘিন্টাঙ বাহিনীর 
আক্রমণ আস্ত হয়। 

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াৎ ও কুয়োমিন্টাউ-এর জেহাদের দ্বিতীয় অভিব্যক্তি 
আমরা দেখি ১৯৪৩-এ। এ বছর মার্চ-মাঁদ থেকে এই জেহাদ চরম 'আকার 
ধারণ করে ! চিয়াং-এর লিখিত “চীনের ভাগ্য” ( 01)1099 1)986105 ) ১৯৪৩- 
এর প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয় (অবশ্য চীনের বর্তমান রাজধানী চু$কিও-এর 
অধিবাসীদের ধারণা যে, এই বইখানা চিয়াং-এর লেখা নয়--এ-বই”র প্রকৃত 
লেখক হচ্ছেন তাও-সি চেউ। ইনি হচ্ছেন ফাশিস্টদের সমর্থক এবং মিত্রশক্তির 
বিরুদ্ধবাদী; আর নানকিং-এ জাপ-ছায়াত্রিত গব্র্ণমেপ্ট ও বিশ্বাসঘাতক ওয়াং 
চিং-ওয়াইর আদর্শের সঙ্গে এর যোগাযোগ বি্ছ্যমান )। কমিউনিজম্‌ এবং 
উদ্বারনৈতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ এবং নবাকারে ফাশিস্ট 
শাসনব্যবস্থীর সমর্থন-ই “চীনের ভাগ্য” গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 
এই গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠার ভিতর মাত্র সাড়ে বারো পৃষ্ঠায় চীনের যুদ্ধলমস্তা ও 
যুদ্ধজয়ের জন্য কর্তব্য কি তা আলোচিত হ'য়েছে, আর বাকী সমস্ত পৃষ্ঠায় 
দেখানো হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ চীনের শাসনব্যবস্থা ধনিক এক-নায়কত্বদ্ধারাই 
পরিচালিত হওয়া উচিত, চীনের স্বাধীনতা-আন্দৌলনে কমিউনিস্টদের কোন 


চি 
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দাম নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে তার! ম্বাধীনতা-আন্দোলনে ক্ষতি ক'রেছে, 
কমিউনিস্টদের কন্মপন্থা চীনের স্বাধীনতার পরিপন্থী । “চীনের ভাগ্য” 
প্রকাশিত হবার পরই আমরা দেখি কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলকে দ্বংস করবার 
জন্য কুয়োমিন্টাঙ-সেনানায়কদের পরিকল্পন।। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মকালে কুয়োমিন্টাও- 
সেনানায়কের! কমিউনিস্ট-শাসিত শেনপী-কাউস্থ-নিঙশিয়। প্রান্থীয় গবর্ণমেণ্টকে 
অতকিতে আক্রমণ ক'রবার পরিকল্পন। করে। এই অভিযানকে সকল করার 
জন্য চিয়াং ৫ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্দ এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে 
নি চারিটি কারণে £-- প্রথমত, ১৯৪৩-এর জুন মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণ| করে যে প্রান্থীয় গবর্ণঘেণ্ট এবং অষ্টম-রূট বাহিনী ৪ 
নতুন চতুথ বাহিনীর উপর যে-কোনরূপ আক্রমণকেই তারা প্রতিহত করবে। 
দ্বিতীয়ত, চীনের জনসাধারণ গৃহযুদ্ধের তীত্র বিরোধিতা করে এবং জাপানে 
বিকুছে জাতীয় এক্য বজায় রাখার জন্য তারা মত প্রকাশ করে। ততীয়ত, 
আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট কূয়োমিনটাঙকে জানিয়ে দের যে কয়োমিনটাও-এন গৃহ- 
যুদ্ধের পরিকল্পনায় তাদের কোন সহান্তভূতি নেই । চতুর্থত, সোভিয়েট এবং বিশ্বের 
জনমত চীনে গৃহযুদ্ধে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাড়ায় । কলে কুয়োমিনটাও-এর 
এই সামরিক অভিযান সকল হ'তে পারে নি, কিন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিয়াং-এর 
কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান পুরোমাত্রার চলতে থাকে | নতুন চতুর্থ বাহিনী 
দেশরক্ষার সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ; অষ্টম-রূট বাহিনী চীনকে বিভক্ত 
করতে চায়; কমিউনিস্টর| সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তি ভঙ্গ করেছে; জাপ-আক্রমণ 
প্রতিরোধে তারা এগিয়ে আসছে ন।-- প্রভৃতি প্রচারে চিয়াঁৎ মুখর হ'য়ে উঠেন । 
অন্যদিকে কুয়োমিনটাউ-এর স্থষ্ট তথাকথিত গণ-প্রতিষ্ঠানগ্ুলির মধ্য দিয়ে 
আওয়াজ ওঠানে। হয়-_“কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে দাও”, এবং “জনগণের জাতীয় 
রাজনৈতিক পরিষদে” কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাঁশ করান হয়। জাপাঁনকে 
আজও পরাস্ত না করতে পারার সমস্ত দোষ কমিউনিস্টদের উপর চাপানে। 
হয়। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে কুয়োমিনটাও-এর কাব্যকরী সমিতিতে চিয়াৎ ঘোষণ। 
করেন যে, কমিউনিস্ট! সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তি পালন করছে না। কিন্তু 
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ইতিহাস প্রমাঁণ করে যে, কমিউনিস্টরা-ই সম্মিলিত ফ্রন্টের চুক্তি অক্ষরে-অক্ষরে 
পালন করেছে। সম্মিলিত ফ্রন্টের চুক্তি অন্ঘারী কমিউনিস্টর| শেনসী-কানন্থু- 
নিওশিয়। প্রান্তীয় গবর্ণমেন্টে এবং অন্যান্য জাপ-বিরোদী ঘাটিগুলিতে সান্‌ 
মিন নীতি অষ্টসপ্ণণ ক'রে চলেছে » কয়োমিনটাও-গবর্ণষেন্টের উচ্ছেদ, দেশের 
সর্বত্র সোভিঘ্নেট শাপন প্রবর্তন, 'এবং জমিদারের জমি বাজের়াফত করার পরি- 
কল্পন| পরিত্যাগ করেছে ; যুদ্ধের প্রথম থেকেই মোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নাম 
পরিবন্তন ক'রে প্রান্তীঘ্ন গবণমেন্ট করেছে ; লালফৌজের না পরিবর্তন ক'রে 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সামরিক পরিষদের দ্বার। পরিচালিত জাতীয়-বিপ্রবী 
বাহিনীর অন্তভূক্ত হয়ে তারই একটি অঙ্গ ভিসাঁবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করছে । 

কিন্ধু চিয়াং-ই সম্মিণিত ফ্রন্টের চুক্তির শন্ত পালন করেননি । প্রথমত, 
শর্তে ছিল যে, লালফৌজ জাতীয় বাহিনীর অন্তভূন্ত হ'লে পর কমিউনিস্ট 
বাহনীগ্ুলিকে অন্শক্্, সম্রসম্তার ও অর্থ দিয়ে চিয্াং সাহাধ্ায করবেন । 
প্রথম প্রথম চিয়াং কমিউনিস্ট বাহিনীগুলিকে অল্পশ্বল্ল অস্ত্রশক্স দিয়ে সাহায্য 
করেছিলেন । কিন্তু ১৯৩৯-এ কুয়োমিনটাঙে 'প্রগতি-পরিপন্থীদের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ-সাহায্য বন্ধ হ'য়ে যায়, এবং তারপর থেকে সাহাধ্য 
করা তো দূরের কথা, প্রান্তীয় গবর্ণমেন্টের চতুদ্দিকে পাচ লক্ষ কুয়োমিনটাউ-সৈন্য 
মোতায়েন করা হয়--আথিক দিক দিয়ে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টকে অন্যান্ত অঞ্চলের 
সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করাই এই সৈন্য মোতায়েনের উদ্দেশ্য | 

দ্বিতীয়ত, সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের সমর কমিউনিস্টর। প্রস্তাব ক'রেছিলু 
যে, জাপ-আক্রমণ গ্রতিরোধকল্পে এঁক্যবদ্ধ জাতীয় রণনীতির জন্ত একটি 
জাতীয় সমরপরিষদ গঠন কর! হউক | চিয়াং তখন বলেছিলেন যে, বর্তমানে 
এ সম্ভব নয়, তবে পরে একটি স্মরপরিষদ 'গঠন করা হবে। কিন্তু আজ 
পর্যন্তও এক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধের জন্য কোন সমরপরিধদ গঠিত হয় নি, 
এবং যখন-ই কনিউনিস্টরা এক্যবদ্ধ প্রতিরোধ বা সামবিক পরিকল্পনার কথা 
উত্থাপন করেছে তখনই তাদের বিরুদ্ধাচরণ কর হয়েছে এবং পরিশেষে 
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কমিউনিস্$দের নতুন চতুথ বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া! হয়েছে এবং দেশের মধ্যে 
গৃহযুদ্ধ আনম্ত করার জন্য কুয়োমিনটা$-এব নেতারা সচেষ্ট হয়েছেন। 

ভতীয়ত সম্মিলিতফ্রণ্ট-চুক্তির একটি প্রধান কথা ছিল চীনের রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ।। কমিউনিস্টরা তাদের শাসিত অঞ্চলে পৌভিয়েট 
শাসনব্যবস্থার পৰ্রিবন্তে সানমিন নীতি অন্যায়ী শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তন 
করে। চিপ্নাং তখন প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন দে কুয়োমিনটাঙ-এর সমন্ত 
প্রোগ্রামকেই তিনি গণতান্িক রূপ দেবেন, জনসাধারণের জাতীয় কংগ্রেস 
আহ্বান ক'রে দেশের শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভানে গণতান্থিক করবার ব্যবস্থা 
করবেন । কিন্তু আজ পধ্যন্তও জনসাধারণের জাতীঘ্র কৎগ্রেস ডাক] হয় নি 
এবং ১৯৪৩-এবর অক্টোবনে চিয়াং ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ শেষ না হ'লে 
এ-কংগ্রেন ভাকা যাবে না। এব পবিবর্তে টীন-নব্রকারের উপদেষ্টা হিসাবে 
একটি তথাকথিত “জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিষদ” স্থাপন করা হয়েছে, 
এবং সে-পরিষদে কুয়োমিনটাও-এর প্রগতিপবিপন্থীদের-ই প্রাধান্য বিদ্যমান । 
অর্থাৎ গণতত্ব প্রতিষ্ঠার শর্তকে চিয়া" চীন সাগরের জলে বিসঙ্ন দিয়েছেন । 

চতুর্থ, ১৯৩৮-এর “জাতীর প্রতিরোধ ৪ পুনুর্গ*ন" রি থে 
আথিক ও সাঘবিক পরিবর্তনের অঙ্গীকার কুয়োমিন্টাঙ করেছিল তা-ও পালন 
করা হর নি। এ-পরিকল্পনার মূল কথা ছিল জনসাধারণের ভাতে অস্ব তুলে দেওয়া, 
বিশ্বাসঘাতক কন্মচারীদেরে “সামরিক আদালতে বিচার কনা, প্রেম ও সভা 
সমিতির স্বাধীনতা দেয়, নিত্যব্যব্হাধ্য পণ্যসামগ্রীর দাম বেদে দেওয়া । 
কিন্থ এ-পরিকল্পনা কাগজে-পত্রেই রয়ে গেছে । 

শৃতরাং একথা আজ স্থম্পষ্টভাবে বলা চলে বে, সম্মিলিত ফ্রণ্টের শন্ত 
কমিউনিস্টরা ভাঙ্গে নি, ভেঙ্গেছে কুয়োমিন্টা-এর কর্ণধারগণ । এ-কথা বলা 
অসঙ্গত নয় যে, কুয়োমিন্টা-এর নীতি আজ চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ৪ বিপদ- 
সঙ্কুল ক'রে তুলছে । চিয়াংকাইদেক আজ ফেশীতি অন্ুসরণ করে চলেছেন, 
সে-শীতি হচ্ছে কুয়োমিন্টাউ-এর কফাশিস্ট মনোভাবাপন্ন প্রগতিপরিপন্থীদের, 
নীতি । জাতীযঘ্ন প্রতিরোধের জন্য এক্যের পথ থেকে চিয়াং আজ অনেক দৃরে 


১১৪ বিপ্লবী চীন 


সরে গিয়েছেন । গণতাস্িক সামরিক, আঁথিক ও রাজনৈতিক নীতি কাণ্যকরী 
করে চীনের চল্লিশ কো।ট নর-নারীকে দেশরক্ষান কাজে উদ্দদ্ধ করার আদর্শ 
চিয়াং পরিত্যাগ করেছেন । চীনদেশে আজ য| ঘটছে তা শ্রধু কমিউনিস্ট 
পার্টি ও কুয়োমিন্টাএর মধ্যে, ছুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে, শভঙ্গের 
সংঘর্ষ নর়--এ-সংঘর্ষ হচ্ছে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ফাশিন্ট মনোভাবাপন্ন শক্তির 
সংঘর্ষ; এক দলের উদ্দেশ্য চীনে ফাশিজ মের ধ্বংস সাধন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক 
চীনের প্রতিষ্ঠা ; আর এক দল জাগ্রত গণতান্ত্রিক শক্তির ভয়ে ভীত হ'য়ে 
নিজেদের প্রাধান্য অটুট রাখবার জন্য জাপানের কাছে জাঁজুসমর্পণ করতেও প্রস্কৃত। 
জাতীয় এক্যের পথে এই অন্তরায়ের জন্যে আজ চীন জাপানের বিরুদ্ধে 
তার সমন্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারছে না। আজ যখন ছুনিযার জনগণ 
এক্যবদ্ধ হ'য়ে ফাশিস্টদের দুর্গ ভেঙ্গে চরমার করবার জন্য ছূর্বার বেগে এগিয়ে 
যাচ্ছে বিজয়ের পথে, তখন চীনের বুদ্ধের কর্ণধার চিয়াংকাইসেকের অনন্ত 
নীতির ফলে টানে জাঁতীয়.এইকোর পথে অন্তরায় প্রবল হয়ে উঠছে | কিন্ত 
আশার কথা এই যে, এই প্রতিবিপ্রবী নীতির ফলেও চীন] কমিউনিস্টরা লক্গ্যত্র্ 
হয়নি, জাতীয় এক্যের পতাকা তারা অনবমিত করেনি । তারা ঘোষণ। 
করেছে ষে, জাপানের কবল থেকে চীনকে রক্ষা করবার জন্য তারা তাঁদের 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে । চীনের জাতীয় এক্যকে সংকটের হাত থেকে 
বাচাবার জন্য তারা ষে-পথের নির্দেশ করেছে তার মন্মকথ। হচ্ছে_-(১) কুয়ো- 
মিন্টাউ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যেবিরোধ দেখা! দিয়েছে, স্যায়সঙ্গতভাবে 
এবং রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তার অবদান; (২) চীনের রাষ্্রব্যবস্থায় “একটি 
পার্ট, একটি নীতি এবং একজন নেতা” এই ফাশিস্ট একনায়কত্বের অবসান ও 
প্রকৃত গণতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা; (৩) জনসাধারণের প্রকৃত 
প্রতিনিধি স্থানীয় একটি “জাতীয় পরিষদ” গঠন। এবং এপথে শত বাধা- 
বিপত্তির ভিতরও কমিউনিস্টর। এগিয়ে চলেছে । চীনের জনগণের কাছে 
মাওৎসেতুঙ ঘোষণা করেছেন-_-“আমরা চাই প্রতিরোধ, সঙ্যবদ্ধতা এবং 
প্রগতির পতাকাতলে এঁক্য,” এবং এই এক্যকে স্্দুঢ করবার জন্য কমিউনিস্টরা 
তাঁদের কন্মপন্থ। দিয়ে চীনের সর্বত্র প্রবল জনমত স্থষ্টি করে তুলছে । 
তাই আঁজ এ-কথ| বল! অসঙ্গত নয় যে, বিপ্লবী চীনের ভিবিস্তৎ, রর করছে 
কম্উনিস্টদের উপর। ছি 88610 5 


